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ভুমিকা 


বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে ভূ-বিজ্ঞানের (Geography) প্রভৃত 
উন্নতি হইয়াছে । আমাদের দেশেও ভূ-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত ভূ-বিজ্ঞানের জ্ঞানও আমরা 
বিদেশী ভাষার, মাধ্যমে লাভ করিতেছি । আধুনিক ভূবিজ্ঞানের দৃষ্টিতঙ্গীতে 
বাংলা ভাষায় লিখিত ভূগোল বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। 

মাতৃভাষায় ভূ-বিজ্ঞানের পুস্তক লেখার কতকগুলি অস্থবিধা আছে। 
পরিভাষার অভাবই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক । বহু ভৌগোলিক শব্দ (term) 
আছে যাহার কোন বাংলা! প্রতিশব্দ নাই । একই ভৌগোলিক শব্দের জন্য বাংলা 
ভাষায় লিখিত বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহার কর! হইয়াছে | ইহাতে 
শিক্ষার্থীদের যে অনেক অন্থবিধ| হইবে তাহা বলাই বাহুল্য । আবার অনেক 
সময়ে একই প্রতিশব্দ দ্বারা বিভিন্ন ভৌগোলিক শব্দ বুঝান হইয়াছে । অধিকাংশ 
বাংলা পুস্তকে Weathering ও Erosion এই দুই বিষয়ের জন্যই ‘ক্ষয়’ শব্দ 
ব্যবহার করা হইয়াছে। প্ৰকৃতপক্ষে Weathering ও Eosio॥এর মধ্যে 
অনেক পার্থক্য আছে। তাই এই দুই জিনিসই ‘ক্ষয়’ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিলে 
শিক্ষার্থীরা কখনই ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না এবং একবার কোন 
ভ্রান্ত ধারণা তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহা দূর করিতেও 
বহু সময় লাগিয়া যায়। এই ধরণের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে | 
এই পুস্তকে এই সকল ক্ৰুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । 

এই পুস্তক লিখিতে বসিয়। পরিভাষার অভাব আমি খুবই অনুভব করিয়াছি । 
এই অন্থুবিধা দূর করিবার এবং ছাত্রদের মনে বিভিন্ন ভৌগোলিক শব্দ সম্বন্ধে সঠিক 
ধারণা জন্মাইবার জন্য আমাকে অনেক ক্ষেত্রে নৃতন শব্দ গঠন করিয়া ব্যবহার 
করিতে হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতৈও বাধ্য 
হইয়াছি। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের আয়তন, লোকসংখ্যা, নদীর দৈৰ্ঘ্য, পর্বতের 


lo ভূমিকা ৷ 
বিস্তার প্রভৃতি ভৌগোলিক তথ্যের জন্যও অনেক অস্থবিধা ভোগ কলি; 
হইয়াছে। প্রামাণিক গ্রন্থগুলির মধ্যেও এসব বিষয়ে অনেক পার্থক্য আযু! _ 
“Webster's Geographical Dictionary’ এবং ‘Oxford Encyclope J 
প্রভৃতি যে প্রামাণ্য পুস্তক সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু উপরোত: 
সম্বন্ধে এই ছুই পুস্তকেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই পুস্তকে ২১শে Gos 
২১শে ডিসেম্বরকে অয়নান্ত দিবস এবং ২২শে মার্চ ও ২২শে Gt Lamy বি: 
দিবস হিসাবে ধরিয়াছি। এই বিষয়ে Oxford Encyclopedia, Vol. III, The 
Universe (1949 Edition) Aware প্রামাণ্য ( ১৩৭ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য ) হিসাবে ধরা 
হইয়াছে । ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের আয়তন, লোকসংখ্যা 
প্রভৃতির জন্য Statesman’s Year Book—1955 বইখানিকে প্রামাণ্য গ্রন্থ 
হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। ৰ 

ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের*বিবরণ এই সংস্করণে দেওয়া হইয়াছে। ইহার 
ফলে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিবরণ ও রাজ্যগুলির সীমানার যে সকল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে তাহাও সংশোধন কর! হইয়াছে। এছাড়া শিক্ষার্ধিগণের স্থবিধার জন্য 
নবগঠিত রাজ্যগুলির মানচিত্রও দেওয়া হইয়াছে | 

এই পুস্তকখানি আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখার চেষ্টা করিয়াছি বটে, 
তবে কতখানি সফল হইয়াছি তাহ! সহৃদয় শিক্ষকগণই বিচার করিবেন। 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | 
পৌষ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ । 


জিওলজিক্যাল সায়েন্স বিভাগ, 
| শ্রীপ্রমথনাথ হোড় 


ৰা প্রথম খণ্ড 
A আলুর পৃথিবীর আকার ও আয়তন; পৃথিবীর আবর্তন, তাহার 
] প্রমাণ ও ফলাফল; পৃথিবীর পরিক্রমণ, উহার প্রমাণ ; 
| দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ; খতু পরিবর্তন । ১১৮ 
| Sa অঞ্্যা্স--অক্ষাংশ ও দ্ৰোঘিমা; অক্ষাংশ ও সমাক্ষরেখা) সমাক্ষ- 
| রেখা ও দ্রাঘিমারেখার পাৰ্থক্য; অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার 
। প্ৰয়োজনীয়তা ; অক্ষাংশ নির্ণয়; দ্ৰাঘিম| নির্ণয়; দ্ৰাঘিম| 
ও সময়-সম্পকিত প্রশ্নোত্তর ; আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখ!। 
১৮৩১ 
SSS অন্ধ্যান্স__ভূ-ত্বক ও শিলা; ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তন) ।আবহবিকার ; 
| ক্ষয়ীভবন; অবক্ষেপণ ; বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির কাৰ্য; 
সূর্যতাপের কার্য ; বায়ুর কাৰ্য; বৃষ্টির কাৰ্য; সমুদ্রের কাৰ্য; 
| তুষারের কাৰ্য; হিমশৈলের কাৰ্য; নদীর কার্য; হিমবাহের 
| ait | 55০ তত ৩১-৬১ 
৷ Ssd অজঞ্যাক্স--পৰ্বত; ভঙ্গিল পৰ্বত; Btw, ক্ষয়জাত পৰ্বত; 
সঞ্চয়জাত পৰ্বত; আগ্নেয়গিরি; অগূযুৎপাতের কারণ; 
| আগ্নেয়গিরি বলয়; ভূমিকম্প; ভূমিকম্পের কারণ; 
ভূমিকম্প-বলয় ; সমভূমি ৷ ঢ় ৬২--৭৬ 
Aeon Slept; প্রশান্ত মহাসাগর; আটলাণ্টিক মহাসাগর; ভারত 
মহাসাগর ; স্থমেরু ও কুমেরু মহাসাগর ; মহীসোপান ও 
মহীঢাল ; সমুদ্রজলের লবণত|; সমুদ্রজলের উষ্ণতা; 
সমুদ্ৰজলের ঘনত্ব; সমুদ্ৰস্ৰোতের কারণ; AST; 


lve সুচীপত্র 


আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্ৰোত; প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
স্ৰোত; ভারত মহাসাগরীয় স্ৰোত; জোয়ার-ভাটা) 
জোয়ার-ভাটার কারণ; ভরা কোটাল ও মরা কোটাল; 
জোয়ার-ভাটার সময়-ব্যবধান; জোয়ার-ভাটার টান; 
জোয়ার-ভাটার কাধ। vee qu—ae | 
aS অঞ্্যাত্স--বায়ুমণ্ডল ও বৃষ্টিপাত; বায়ুর উপাদান; বায়ুর ধৰ্ম; বায়ুর! 
উষ্ণতা; ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার পার্থক্য ;' 
সমোষ রেখা; তাপমণ্ডল ; বায়ুর চাপ; বায়ুচাপের : 
পাৰ্থক্য; বায়ুপ্রবাহ ; বায়ুচাপ বলয়; নিয়ত বায়ু? 
সাময়িক বায়ু) আকস্মিক বায়ু; স্থানীয় বায়ু; বৃষ্টিপাত? 
পরিচলন বৃষ্টি ; শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ; ঘূৰ্ণবাত বৃষ্টি। 


| 


৯৫১১৭ 
ASA অপ্যান্স_আবহাওয়৷ ও জলবায়ু ৷ oa ১১৮-১২০ | 

দ্বিতীয় খণ্ড | 
প্রথম অপ্ৰমর্স--প্ৰাকৃতিক পরিমণ্ডল ৷ ঢ় ১২১-১৫৮ | 


দিতীক্ম অঞ্য্যান্স পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য $ ধান; গম; _ 
ইক্ষু; তুলা; পাট; চ|; পশম ; কয়লা ; লৌহ | | 

১৫৯--১৭৪ 

ভক্তীীষ্পম অঞ্থমস্স--পরিবহন ব্যবস্থা; আন্তর্জাতিক বিমানপথ; আন্তর্জাতিক 
সমুদ্রপথ। aon 5 ১৬১৮ 


তৃতীয় খণ্ড 
(প্ৰথম Ste! ) 
eftsi—azia ও আয়তন, এশিয়ার বৈচিত্র্য, এশিয়ার 
প্রাকৃতিক বিভাগ ৷ [লি ১৮১--১৮৭ 
সোভিয়েট এশিয়া__তুরাণ বা মধ্য এশিয়ার নিম্নভূমি, পশ্চিম সাইবেরিয়ার 
নিয়ভূমি, কাম্পিয়ান হ্রদ-তীরের নিম্নভূমি, দক্ষিণ তুরাণের 


সুচীপত্র 1৬০ 


x\b মরগ্যান অঞ্চল, আরল-বলখাস মরুভূমি, পশ্চিম সাইবেরিয়ার 
afi অঞ্চল, তুন্দা অঞ্চল, সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল, 

ককেসিয়া, পামির ও তিয়েনসানের পার্বত্যভূমি, আলতাই- 

পাৰ্বত্যভূমি, দক্ষিণ-পূৰ্ব সাইবেরিয়া বা রাশিয়ার দূরপ্রাচ্য 

অঞ্চল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ( সোভিয়েট ) দ্বীপ-_সাখালিন 

ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ । তত ৮৭২০৯ 
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া__তুরস্ক, ইরাণ ব| পারস্ত, আফগানিস্তান, ভূমধ্যসাগরের 
পূর্বতীর অঞ্চল, মেসোপটেমিয়ার সমভূমি, আরবের 

মালভূমি ৷ মধ্য এশিয়ার পার্বত্য মালভূমি অঞ্চল__পামির 

মালভূমি, তিব্বতের মালভূমি ও সাইডাম নিম্নভূমি, তারিম 


উপত্যকা, গোবি মরু-অঞ্চল। sr ২০৯-২২৮ 

পুর্ব-এশিয়া_ মাঞচুরিয়া, খাস চীন, ফরমোসা বা তাইওয়ান, কোরিয়া, 

জাপান। ০ tee ২২৮--২৪২ 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়।_ ব্রহ্মদেশ, পূর্ব উপদ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ, ফিলিপাইন সাধারণ- 

তন্ত্র ; ইন্দোনেশিয়া | we হ৪২২৪৮ 

দক্ষিণ এশিয়|--সিংহল বা লঙ্কা্ীপ।  ** ন; RLS 
(fase ভাগ ) 


SSAA, TATA ও আয়তন, উপকূল, ভূ-প্রকৃতি, উত্তর ভারতের 
নদ-নদী, দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী, জলবায়ু, স্বাভাবিক 
উদ্ভিজ্জ, বনজ সম্পদ, কৃষিকার্ধ, জলসেচব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ, 
বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা__দামোদর উপত্যকা 
পরিকল্পনা, ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা, কুলী 
পরিকল্পনা, ভাখ্রা ও নঙ্গল পরিকল্পনা, খনিজ সম্পদ, 
শিল্প, লোকবসতি, পরিবহন ব্যবস্থা, রাস্তা, জলপথ, 
রেলপথ ও বিমানপথ, বন্দর ও পোতাশ্ৰয়, প্রধান প্রধান 


শীাক্িল্ডান্ম--পশ্চিম পাকিস্তান--সীম|, অবস্থান ও আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, 
নদ-নদী, জলবায়ু, Claes, কৃষি, শিল্প, লোকবসতি, 
ব্যবস্থা, বন্দর, প্রধান নগর, আমদানী ও Fatal দ্রব্য | 


শ্রন্মীললী 
সিল্লেবাস 


স্থ্চীপত্ৰ 


নগর, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য, রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন ও 
তাহার ফলাফল, ভারতের রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যগুলির! 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত 
রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পূর্ব হিমালয়ের বরাজ্য-- 


নেপাল, ভুটান ও সিকিম । 


পূর্ব পাকিস্তান। 


চতুর্থ খণ্ড 
মানচিত্র পঠন ও অঙ্কন | 


|| 


৷ 


২৫০-৩২৮ | 


৩২৯--৩৩৬ 


৩৩৭-৩৪০ 
৩৪৩-৩৪৮ 


৩৪৯ 


৷৷ 
] 


সুচনা 

০সীললভগ্ ও পুথিবী 

ধরিত্রীমাতার ক্রোড়ে প্রথম যেদিন মান্য জন্মগ্রহণ করিল, মনে হয় সেইদিন 
হইতেই সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে আকাশ-বক্ষের এ যে জ্যোতির্সয় গোলক, 
যাহার আমর! নাম দিয়াছি 24, এ গোলকটি যেন প্রতিদিনই প্রভাতে পূর্বদিকে 
Cire হইয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতেছে। প্রতিদিন এই একইরপ 
ঘটন| দেখিতে দেখিতে অতি প্রাচীন যুগের লোকদের মনে ক্রমে এই ধারণা 
জন্নিয়াছিল যে আমাদের এই পৃথিবী বুঝি আকাশরূপ মহাশুন্যের কেন্দ্রস্থল অবস্থিত, 
আর সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগুলি যেন মহাশূন্থের বুকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়| অবিরত 
ঘুরিতেছে। পরে, মান্য সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অন্তান্ত 
বিষয়ের সহিত জ্যোতিবিজ্ঞানেরও সমধিক উন্নতি হইতে লাগিল, ততই মানুষের মন 
হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে থাকিল । 

অবশেষে মানুষ এখন স্বর্য, পৃথিবী, গহ-নক্ষত্ৰাদি সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষিত সত্য 
ও তথ্য জানিতে পারিয়াছে। মান্য এখন জানিয়াছে যে, সূর্য অতি উষ্ণ একটি 
বিশাল বাষ্পপিও মাত্র । উহা আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। 
আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে থাকিয়া এই স্থর্বকেই 
প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রথমে বুধ (Mercury), এবং তাহার পর শুক্র (Venus), 
পৃথিবী (Harth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস 
(Uranus), নেপচুন (Neptune) এবং প্লুটো (01060)-_-এই নয়টি গ্রহ যথাক্রমে 
আপন আপন পথ ধরিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। 

কোন কোন গ্রহের আবার Vases আছে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ | 
উপগ্রহগুলি আবার তাহাদের অধিপতি গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই সূর্য 
ও উহার চারিদিকের নয়টি গ্রহ এবং অনেকগুলি উপগ্রহ লইয়া আমাদের 
সৌরজগৎ গঠিত। আমাদের এই পৃথিবীবক্ষ হইতে উপরের দিকে তাকাইয়| যখন 
আমর! eee দেখি তখন কি কল্পনাও করিতে পারি-_কি বিশাল আঁকার এ 
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অগ্নিগোলকটির ? বড় জোর”_-অতি প্রকাণ্ড একটি থালার মত- ইহাই সাধারণ 
মানষের মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ, উহা! আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা আকারে 
বহু লক্ষ গুণ বড়। তবে, পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাকে এত! 
ছোট দেখায়। সুর্ঘ আমাদের এই পৃথিবী হইতে কত দূরে জান? একশত, 
দুইশত কি এক হাজার, ছুই হাজার মাইল নয়, স্র্ হইতে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় 
নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। স্থধেঁর অন্যতম গ্রহ গ্লুটো| আবার ইহার তুলনায় 
সূর্য হইতে আরও অনেক অনেক বেণী দুরে। ধুটোর দূরত্ব সন্ধে ধারণা] 

| 


সৌরজগৎ | 


করাও কঠিন। সূর্য হইতে বাহির হইয়| একটি অতি দ্রুতগামী বিমান যদি! 
সমান বেগে পৃথিবীর দিকে অবিরাম চলিতে থাকে.তবে পৃথিবীতে পৌছিতে 
উহার ৫৬ বংসর সময় লাগিবে। আর ধুটোতে পৌছিতে কত সময় লাগিবে 
জান ?--প্রায় ৫ হাজার বংসর। 

পৃথিবী হইতে সূর্যকে কেন এত ছোট দেখায় তাহা তোমরা এখন নিশ্চয়ই | 
বুঝিতে পারিয়াছ। সন্ধ্যাকালে আকাশের বুকে যে বিন্দু বিন্দু অসংখ্য নক্ষত্র দেখ! | 
যায়, এ একই কারণে উহাদিগকেও এত ক্ষুদ্র দেখায়। আসলে কিন্তু উহাদের | 
অধিকাংশেরই আকার সর্ষের মতোই বিশাল; কোন কোনটি আবার স্বর্যের | 
চেয়েও বহুগুণ বড়। বিখ্যাত জ্যোতিবিদ স্যার আর্থার এডিংটনের মতে এই | 
বিশ্ব-বহ্মাণ্ডে প্রায় ১১ কোটি কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। এই বিশাল বিশ্ব 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্ৰ একটি অংশ এই সৌরজগৎ; আর সেই সৌরজগতের এক ; 
অতি সামান্য অংশ আমাদের এই পৃথিবী__যাহার উপর আমরা বাস করি | | 


মধ্যশিক্ষ৷ ভূগোল 
প্রথম খণ্ড 


প্রথম অধ্যায় 


পৃথিবীর আকার ও আয়তন 

কোন একটি বৃহৎ পদার্থের সামান্য অংশ দেখিয়া আমাদের পক্ষে উহার 
আক্কৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! করা খুবই কঠিন। তেমনি পৃথিবীর সামান্য একটু 
অংশ দেখিয়। উহার আকার ব| আয়তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা, করাও খুবই কঠিন। 
আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নিকট পৃথিবীকে সমতল বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী আদৌ সমতল নয়। উহা প্রায় গোলাকার (Spherical), তবে 
সম্পূৰ্ণ গোলাকার নয়। উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কতকট| চাপা। পার্থের 
চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই উহা 
বুঝিতে পারা যাইবে। এই 
ধরণের গোলককে অভিগত 
গোলক (Oblate Spheroid) 
বলা হয়। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ 
বা মেরু-ব্যাস ৭,৮৯৯ মাইল এবং 
পূর্ব-পশ্চিম বা বিষুব-ব্যাস ৭,৯২৬ 
মাইল দীর্ঘ। মেরু-ব্যাসের 
দৈৰ্ঘ্য বিষুব-ব্যাস অপেক্ষা ২৭ 
মাইল কম। ১নং চিত্র 

পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ পরিধি প্রায় ২৪,৮৬০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিম পরিধি 
প্রায় ২৪,৯৪২ মাইল। অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে পৃথিবীর 


২ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠের 
মোট আয়তন প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বৰ্গ মাইল। ইহার প্রায় শতকরা 


২নং চিত্র 
২৯২ ভাগ স্থল এবং অবশিষ্ট ৭০৮ ভাগ জল। তাই স্থলভাগের পরিমাণ 
পৃথিবীপুষ্ঠের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও Fy | 


পৃথিবী যে গোল তাহার কয়েকটি প্রমাণ 
পূৰ্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর আকার প্রায় গোলাকার, সমতল নহে। পৃথিবী 
যে গোলাকার আমরা তাহার কতকগুলি প্রমাণ পাই। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩ 
(১), সমুদ্ৰ উপকূলের দিকে কোন জাহাজ ক্ৰমশঃ আসিতে থাকিলে সমুদ্রতীরে 
দাড়াইয়া আমর! সৰ্বপ্ৰথমে জাহাজের ধোয়া, তারপর মাস্তলের অগ্রভাগ, তারপর 


তাহার নীচের অংশ এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখিতে পাইব। পৃথিবীপৃষ্ 
TH বলিয়াই এরূপ হওয়া সম্ভব। সমতল হইলে, যত দূরেই থাকুক Al কেন, 
সমগ্র জাহাজটিই আমরা এক সঙ্গে দেখিতে পাইতাম | 

(২) চন্দ্ৰগ্ৰহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। সেই ছায়া সকল 
অবস্থাতেই বৃত্তাকার দেখায়। কোন গোল জিনিসের ছায়াই সর্বপ্রকার অবস্থায় 
গোল দেখায়; কাজেই পৃথিবী যে গোলাকার একথা সহজেই চন্দ্রগ্রহণের সময় 
চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া দেখিয়া বুঝ! যাইতে পারে | 

(৩) কোন উচ্চ স্থান, গম্থুজ বা পাহাড় হইতে চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় 
আকাশ যেন বহুদূরে বৃত্তাকারে পৃথিবীর সহিত এ 
মিশিয়া গিয়াছে। এই বৃতকে দিক্‌চক্ৰরেখ| 
বা দিগন্তরেখা (Horizon) বলে। যতই 
উচ্চে উঠা যায় এ বৃত্তের পরিধিও তত বাড়িয়া 
যায়। পৃথিবী গোল বলিয়াই দিক্চক্ররেখা 
এরপ বৃত্তাকার ধারণ করে । 

(৪) জাহাজে বা বিমানে চড়িয়া পৃথিবীর ext চিত্র 
কোন স্থান হইতে বরাবর ঠিক একই দিকে ক্রমাগত চলিতে থাকিলে কিছুকাল 
পরে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। ডেৰেক, কুক, ম্যাজিলান প্রভৃতি 
বিখ্যাত নাঁবিকগণ বিশেষ দিক্‌ পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে জাহাজ চালাইতে . 
চালাইতে ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন । পৃথিবী সমতল হইলে এরূপে ভূ-প্রদক্ষিণ 

- করা সম্ভব হইত না। 
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(৫) পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে tty হয়। পৃথিবী গোল 


AGT নং চিত্ৰ 
বলিয়াই এরূপ হয়। পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হইলে সর্বত্র একই সময়ে “AAT 
ও সূর্যাস্ত দেখা যাইত। 
(৬) কয়েকটি ভেলার সাহায্যে কোন স্থবিস্তৃত হৃদ বা বিলের নিশ্চল জলের 


৬নং চিত্র 
উপরে এক মাইল অন্তর অন্তর তিনটি সমদীর্ঘ 
কাঠি লঙ্বভাবে রাখিয়া দূরবীক্ষণের সাহায্যে 
কাঠিগুলির মাথা লক্ষ্য করিলে দেখ| যাইবে 
যে মাঝখানের কাঠিটির অগ্রভাগ অল্প উচুতে 
আছে। পৃথিবী সমতল হইলে কাঠি তিনটির 
অগ্রভাগ একই রেখায় থাকিত। 

(৭) ধ্রুবতারা একটি স্থির নক্ষত্র । নিরক্ষ- 
বৃত্ত হইতে এ নক্ষত্রটিকে দিগন্তরেখায় দেখা 
যায়। যতই উত্তরে যাওয় যায় ধ্ৰুব নক্ষত্রকে 
ততই বেশী উচুতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
উত্তর মেরুতে উহাকে একেবারে মাথার উপরে 
দেখা যায়। আবার নিরক্ষরেখার দক্ষিণ হইতে 


--------*% 
os | 
EAT 
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ধ্ৰুব নক্ষত্রকে একেবারেই দেখা যায় না। পৃথিবী গোল না হইয়| সমতল হইলে 
পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই ধ্ৰুব নক্ষত্রকে দেখা যাইত এবং সকল স্থানেই ধ্ৰুব 
নক্ষত্রের উন্নতি সমান থাকিত। 

(৮) দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, সূর্যের অন্যান্ট গ্রহগুলি সকলই 
গোলাকার | পুথিবীও সূর্যের একটি গ্রহ; অতএব ইহাও গোলাকার হইবে এরূপ 
সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে | 


পৃথিবীর গতি 
আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে পৃথিবী স্থির, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র- 
সকল যেন উহাকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিতেছে । কোন দ্রুতগামী 
রেলগাড়ীতে চলার সময় আমাদের যেমন মনে হয় রেলগাড়ী স্থির এবং দুই পাৰ্শ্বের 
গাছপালা, ঘরবাড়ী সব যেন দ্রুত পিছন দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তেমনিভাবে 
পৃথিবীকেও আমাদের স্থির মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পৃথিবীই গতিশীল, 
সূর্য সৰ্বদা স্থির। 


আমাদের এই পৃথিবীর দুইটি গতি-_-আবর্ভন ও পরিক্রমণ 
একটি লাটিম যেমন নিজের আলের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তন 
করিতে পারে, আমাদের পৃথিবীও সেইরূপ নিজের অক্ষের উপর আবতিত হইতে 


var চিত্র 


হইতে ais চারিদিকে ক্রমাগত ঘুরিতেছে। পৃথিবীর এই দুই প্রকার গতির 
গ্রথমটিকে আমরা বলি আবর্তন, দ্বিতীয়টিকে বলি পরিক্রমণ। 
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পৃথিবীর আবর্তন (Rotation of the Earth) 
পৃথিবী আপন অক্ষের (Axis) চারিদিকে অবিরত পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে 
ঘুরিতেছে। পৃথিবীর অক্ষ বলিতে আমরা উহার উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসকেই 
বুঝি। নিজ অক্ষের চারিদিকে একবার ঘুরিতে পৃথিবীর মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা 
সময় লাগে; ইহাকে সৌর দিবস (Solar Day) বলা হয়। পৃথিবীর এই 
আবর্তনের ফলে আমাদের দিনরাত্রি হয়, তাই এই গতিকে ates গতি 
(Diurnal Motion) বল! হয় | | 


পৃথিবীর আবর্তন বা আহ্ছিক গতির প্রমাণ 

(১) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিবিদরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সৌরমণলের 
অন্যান্ত গ্রহণ নিজ নিজ অক্ষের উপর আবতিত হইতেছে। পৃথিবীও একটি 
সৌরগ্রহ ; স্বতরাং পৃথিবীও নিজ অক্ষের উপর আবতিত হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত : 
সহজেই করা যাইতে পারে। 

(২) কোন নরম জিনিন অনবরত পাক খাইলে ক্রমশঃ উহার উপর ও 
নীচের দুই প্রান্ত চাপা এবং মধ্যভাগ স্ফীত হইয়া যায়। পৃথিবীর মেরুদয়ও : 
কিঞ্চিৎ চাপা এবং নিরক্ষীয়, প্রদেশ কিছুটা স্ফীত । ইহ! দ্বারা মনে হয় পৃথিবী 
প্রথমে নরম ছিল এবং অবিরত আবতিত হইতে হইতে বর্তমান অবস্থা : 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

(৩) আমরা দেখি যে সূর্য ও নক্ষত্রাদি প্রত্যহ পূর্বাকাশে উদিত হয় এবং 
পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। ইহ| হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, হয় পৃথিবী | 
নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পূৰ্বদিকে আবতিত হইতেছে, না হয় পৃথিবী স্থির, 
সুর্য ও নক্ষত্রাদিই উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। নিম্নোক্ত দুইটি কারণে শেষোক্ত ; 
মতটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। | 

(ক) সুর্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; নক্ষত্রগুলি 
আরও অনেক বেশী দূরে। সুর্য যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে তবে উহার 
গতিবেগ ঘণ্টায় আড়াই কোটি মাইল হইবে। ক্ষত্রগুলির গতিবেগ আরও 
বহু শত গুণ বেশী।হইবে। এই গতিবেগ আলোক-তরদ্দের গতিবেগের চেয়েও = 
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বেশী । আলোক-তবরঙ্গের চেয়ে অধিক গতি কোন পদার্থের হইতে পারে না। 
কাজেই সূর্য ও নক্ষত্রাদি পৃথিবীকে কেন্দ্ৰ করিয়া ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
Fal যাইতে পারে না! 

(খ) সুর্ধ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। মাধ্যাকৰ্ষণ সুত্ৰ অনুযায়ী 
আমাদের এই ক্ষুদ্ৰ পৃথিবী অতি বৃহৎ স্থ্ষকে তাহার চারিদিকে কখনই ঘুরাইতে 
সক্ষম হইবে না। কাজেই, সুর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে__এই সিদ্ধান্তই ভুল | 

অপর পক্ষে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবতিত হইতেছে এই সিদ্ধান্তই 
সঠিকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

(৪) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নিশ্চল বাতাসে বহু উচ্চ স্থান হইতে 
কোন ভারী জিনিস ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক 
লম্বরেখাক্রমে মাটিতে না৷ পড়িয়া একটু পূর্বদিকে 
সরিয়া পড়ে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে 
আবতিত হইতেছে বলিয়া এইরূপ হয়। ভূ-পৃষ্ঠ 
হইতে এই উচ্চ 


Be (৫) ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফুকো’র (Foucault) 


্৮-----==-=---=--=" 


ফুকোর পরীক্ষা দোলকের পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর আহ্নিক গতি 
hl tl নিৰ্ভুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ফুকো 
প্যারী নগরীর এক স্থু-উচ্চ গন্ধুজের চূড়া হইতে একটি সরু তারের সাহায্যে একটি 
দোলক ঝুলাইয়৷ দেন। দোলকের নীচের দিকে একটি আলপিন এরূপ ভাবে 
লাগানো ছিল যে, দোলকটি ছুলাইয়! দিলে উহা! নীচে মাটিতে ছড়ানো বালির 
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উপর দাগ কাটিতে পারে। এখন দোলকটি এমন ভাবে ছুলাইয়া দেওয়| হইল 
যে দোলক-সংলগ্ন আলপিনটি বালির উপর উত্তর-দক্িণে লঙ্বালদ্বি দাগ কাটিতে 
লাগিল। ফুকো লক্ষ্য করিলেন যে দ্বাগগুলি ক্রমে একটু একটু করিয়া পশ্চিম 
হইতে পূর্ব দিকে সরিতেছে। কিন্তু কেন এইরূপ হইতেছিল? দৌলক তো সকল 
সময় একই সমতলে দোলে । কাজেই এওঁ দোলকটিও নিশ্চয়ই ঠিক একইভাবে 
ছুলিতেছিল। কিন্তু পৃথিবীর নিজ আবর্তনের জন্যই আলপিনের দাগ নীচের মাটিতে 
একই রেখায় ন| পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন রেখায় পড়িতেছিল। ইহা। হইতেই নির্ভুলভাবে 
প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বে আবতিত হইতেছে। 

(৬) পৃথিবী আপন অক্ষরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরিতেছে 
বলিয়াই বাযুপ্রবাহ ও সমুদ্রমোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 
বামদিকে বাকিয়া যায়। পৃথিবী স্থির থাকিলে ইহা কখনই হইত না। 


আবর্তন বা আহ্ছিক গতির ফল 

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে দিবারাত্র হয়। আবঙনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ 
সর্ষের সন্মুখীন হয় সেই অংশ আলোকিত 
হয়, সেখানে তখন দিন হয়। বিপরীত 
অংশ অন্ধকারে থাকে, সেখানে তখন 
রাত্রি। যে বৃত্তাকার রেখা পৃথিবীর 
গাত্রে আলো ও অন্ধকারের সীমা নির্দেশ 
করে তাহাকে BANS (Shadow- 
Circle) বলে। পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন 
স্থান যখন ছায়াবৃত্ত অতিক্রম করিয়া 
অন্ধকার হইতে আলোতে আসে তখন 
সেখানে প্রভাত হয়, এবং যখন আলো 

তু হইতে অন্ধকারে যায় তখন সেখানে 

2 সন্ধ্যা নামে। স্থর্যোদয়ের পূর্বে ও 
১১নং চিত্র সূর্যাস্তের পর ক্ষীণ সুর্যালোক বাতাসের 


সূর্য রশ্মি 
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ধূলিকণায় প্রতিফলিত হইয়া যে ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্ত আলোক (Diffused Ray) 
বিস্তার করে তাহাকে আমরা যথাক্রমে Sal ও গোধূলি বলি। 

ইহা ছাড়া পৃথিবীর আবর্তনের জন্য বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রক্নোত উত্তর গোলার্ধে 
ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাকিয়া যায়। এই তৰ ফেরেল সূত্ৰ 
(Ferrel’s Law) নামে পরিচিত | 


পৃথিবীর পরিক্রমণ (Earth’s Revolution) 

পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবতিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট 
পথে সূর্যকে পরিক্ৰমণ করিতেছে। এই ভ্ৰমণ-পথকে আমর! কক্ষ (Orbit) বলি। 
ইহা উপৰৃত্তাকার (Llliptical) | সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর 
৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেও (মোটামুটি হিসাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা) 
সময় লাগে। ইহাই আমাদের সৌর বংসর। পরিক্রমণে এক বৎসর সময় 
লাগে বলিয়া এই গতিকে বাধিক গতিও বলা হয়। 

পৃথিবীর পরিক্রমণ ব| বার্ষিক গতির প্রমাণ 

(১) দূৰবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহাদি 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। অতএব পৃথিবীও স্থর্যকে পরিক্রমণ 
করে, এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই কর! যাইতে পারে । 

(২) প্রতিদিন আকাশে নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে প্রথম দিন 
যেখানে নক্ষত্রগুলিকে আকাশের গায়ে দেখা গেল, পরদিন উহাদের তাহা অপেক্ষা 
কিছুটা পশ্চিম দিকে দেখা যায়; তাহার পরদিন আরও একটু পশ্চিমে তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে প্রতিদিন উহার| অল্প অল্প করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া 
যায়, এবং ক্ৰমশঃ সরিতে সরিতে উহারা একেবারে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যায়, 
সন্ধ্যার পর হইতে উহাদিগকে আর দেখ! যায় না। এক বংসর পরে এ 
নক্ষত্রগুলিকে আবার ঠিক পূৰ্ব স্থানেই দেখা যাইবে। মাধ্যাকৰ্ষণ তত্ব অনুযায়ী 
নক্ষত্ৰগুলির পক্ষে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরা অসম্ভব ব্যাপার । কাজেই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, পৃথিবী আপন কক্ষপথে স্থান পরিবর্তন করে বলিয়াই এরূপ 
মনে হয় | 
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(৩) সূর্যকে বৎসরে মাত্র ২ দিন ঠিক পূর্ব দিকে উদিত হইতে এবং ঠিক 
পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখা যায়। অন্যান্য সময় একটু উত্তরে কিছ্বা দক্ষিণে 
সরিয়া স্থৰ্ষোদয় হয়। পৃথিবী আপন কক্ষপথে স্্বকে প্রদক্ষিণ করার কালে স্থান 
পরিবর্তন করে বলিয়াই স্থ্বকে এইরূপ একটু উত্তরে ব| দক্ষিণে সরিয়া উদিত হইতে 
দেখা যায়। 

(৪) পৃথিবী একই স্থানে থাকিয়া আবতিত হইলে পৃথিবীর. কোন কোন স্থানে 
চিরদিবস এবং কোন কোন স্থানে চিররাত্রি হইত, এবং খতু-পরিবর্তন ঘটিত না। 

এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ যে পৃথিবীই সর্মকে পরিক্রষণ করিবার কালে 
আপন কক্ষপথে আবতিত হইতেছে। পৃথিবীর এই স্থৰ্য-পরিক্ৰমণের পথটি 
উপবৃত্তাকার। আমাদের এই ze পৃথিবীর এই উপবৃত্তাকার ভ্রমণ-পথের ঠিক 
মধ্যস্থলে অবস্থিত নয়। উহ! উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus) অবস্থিত | তাই 
সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সকল সময় এক থাকে না। পৃথিবী যখন সর্ষের সর্বাধিক 
নিকটবর্তী হয় তখন তাহাদের মধ্যে ব্যবধান হয় ৯ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল এবং যখন 
হর্ষ হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী হয় তখন তাহাদের মধ্যে ব্যবধান হয় ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ 
মাইল। পৃথিবীর কেন্দ্ৰ সূর্যের কেন্দ্ৰ এবং কক্ষতল একই সমতলে অবস্থিত। 

পৃথিবীর অক্ষ (Axis) কক্ষ-সমতলের সহিত ৬৬২৮ কোণে হেলান আছে এবং 
এই হেলানভাবে পৃথিবী নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর অক্ষ 
বা মেরুরেখাকে উত্তর মেরুর দিকে শূন্যে বর্ধিত করিলে 
উহা ফ্রবতারার নিকট দিয়া যাইবে অর্থাৎ মেরুরেখা 
সব সময়েই ্ৰুবতারার অভিমুখী থাকিবে ৷ 

পৃথিবীর মেরুরেখা (Axis) যদি কক্ষতলের সহিত 
৬৬২" কৌণিকভাবে হেলান না থাকিয়া কক্ষতলের সহিত 
WII অবস্থান করিত তবে ছায়াবৃত্ত প্রত্যেক অক্ষ- 
রেখাকে (Parallels of Latitude) সমান ছুই অংশে ৷ 

১২নং চিত্র ভাগ করিত। ফলে, পৃথিবীর সর্বত্র বংসরের সকল 
দিনই দিবারাত্ৰির পরিমাণ সমান হইত? সূর্যকেও পরত্যহই ঠিক পূৰ্ব দিকে উদিত : 
হইতে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখা TBS | 
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আবার যদি মেরুরেখা কক্ষতলের সহিত সমান্তরাল অবস্থায় এবং উত্তর অথবা 


দক্ষিণ মেরু সূর্যের সন্মুখীন থাকিত তবে পৃথিবীর এক গোলার্ধে চিরদিবন এবং 
অপর গোলার্ধে চিররাত্রি হইত। 


পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতির ফল 
মেরুরেখাকে কক্ষতলের সহিত হেলান অবস্থায় রাখিয়া পৃথিবী VC পরিক্রমণ 
করে বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে (১) দিবারাত্ৰির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং (২) খাতু- 
পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে | 3 
(>) দিললালাজিল হ্রাস্ন-রন্ি্_স্ষ-রিক্রমণকালে ২১শে জুন তারিখে 
পৃথিবী এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌছায় যখন স্র্যরশ্মি বিষুবরেখা হইতে ২৩২ 
উত্তর অক্ষাংশে লগ্গভাবে পতিত হয়। ইহার উত্তরে কখনও স্বর্যরশ্মি লম্বভাবে 
৷ পতিত হয় না। ইহাই কৃর্ের উত্তরমুখী আপাত-গতির শেষ সীমা। এই দিনকে 
| উত্তরায়ণান্ত দিবস (Summer Solstice) বলে । ২৩২০ উত্তর অক্ষাংশের 
৷ উপর দিয়া যে সমাক্ষরেথ| কল্পনা করা হয় তাহাকে কর্কটক্রান্তি বৃত্ত (Tropic of 
Cancer) বলে | এই দিন সুর্যরশ্মি হ্ৃমেক্লতে পৌছায় ; কিন্তু কুমেরু-বৃত্তের দক্ষিণে 
তখন স্থধালোক মোটেই পৌছায় ন|। এই দিন ছায়াবৃত বিষুবরেখ| ব্যতীত 
| Sate সমাক্ষরেখাকে দুইটি অসমান অংশে বিভক্ত করে। পাৰ্শ্বের চিত্রটি লক্ষ্য 
সু ৰ 
৯ 


= 


অংশ অন্ধকারাবৃত আছে। [২ 3 
ওঁ দিন বিষুব অঞ্চলে দিন- \ উই) Ba! 
রাত্রি সমান হয়। কিন্তু ২২৯, 


উত্তর . গোলার্ধে সমাক্ষরেখা- 
শে জুন সুৰ্যকিরণের অবস্থা 

গুলির বেশী অংশ আলোতে J ঠি লং চিত 

এবং কম অংশ অন্ধকারে আছে; অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে তখন দিন বড় এবং রাত্রি 
ছোট ৷ দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ৷ সেখানে সমাক্ষরেখাগুলির 
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বেশী অংশ অন্ধকারে এবং কম অংশ আলোতে আছে। সেখানে তখন দিন ছোট! 
এবং রাত্রি বড়। ৬৬২” উত্তর সমাক্ষরেখায় ও তাহার উত্তরে সেইদিন সব সময় 
আলো থাকে, তাই সেখানে ২৪ ঘণ্টা দিন; আবার ৬৬২? দক্ষিণ সমাক্ষরেথায় 
& দিন ২৪ ঘণ্ট। রাত্রি | 
আবার স্র্যকে প্রদক্ষিণ করার ফলে ২১শে ডিসেম্বর পৃথিবী এমন এক অবস্থায় 
আসিয়া পৌছায় যখন সূর্য বিষুবরেখা হইতে ২৩২০ দক্ষিণ অক্ষাংশে লম্বভাবে কিরণ 
দেয়। ২৩২০ দক্ষিণ সমাক্ষরেখার দক্ষিণে কখনই সূর্যালোক লম্বভাবে পতিত হয় 
না। ইহাই সুর্যের আপাতদক্গিণমুখী গতির শেষ সীমা। ২৩২” দক্ষিণ সমাক্ষ- 
রেখাকে মকরক্রান্তি বৃত্ত (Tropic of Capricorn) বলে । এ দিনকে wt 
দক্ষিণায়নান্ত দিবস (Winter Solstice) বলে। পার্শের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে 
= দেখিতে পাইবে যে ছায়াৰৃত্ত এদিনও 
বিষুবরেখাকে সমান দুইটি অংশে 
বিভক্ত করিয়াছে। বিষুবরেখার 
অর্ধেক অংশ আলোতে এবং অর্ধেক 
অন্ধকারে আছে। এ দিন বিষুব 
রেখা অঞ্চলে দিন-রাত্রির পরিমাণ 
২১শে ডিনেম্বর হুৰ্ষকিয়ণের অবস্থা সমান হয়। অন্যান্য সমাক্ষরেখ!' 
saris , ছায়াবৃত দ্বারা ছুই অসমান অংশে 
বিভক্ত হইয়াছে। এ দিন waht কুমেরু অবধি পৌছায়, কিন্তু স্থমেরু-বৃত্তের। 
উত্তরে তখন স্বর্যরশ্মি পৌছায় না। দক্ষিণ গোলার্ধে সমাক্ষরেখাগুলির বেশীর 
ভাগ আলোকিত, কম অংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে অধিক 
সময় আলো থাকে । সুতরাং দক্ষিণ গোলার্ধে তখন দিনের পরিমাণ বেশী এবং 
রাত্রির পরিমাণ কম হয়। উত্তর গোলার্ধে ঠিক উহার বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ 
সেখানে তখন দিন ছোট এবং রাত্রি বড়। ২১শে জুন সুমেরু এবং ২১শে 
ডিসেম্বর কুষের সুর্যের দিকে হেলিয়া থাকে । ২১শৈ ডিসেম্বর তারিখে কুমেরু-বৃত্তে 
২৪ ঘণ্টাই দিন এবং স্থমেরু-বৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই রাত্রি। 
আবার ২২শে মার্চ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর সুর্য বিষুবরেখার উপরে ঠিক 
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লক্ষভাবে কিরণ দেয়। এই দুই দিন ছায়াৰৃত্তসকল সমাক্ষরেখাকে সমান দুইটি 
অংশে বিভক্ত করে। . এঁ দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রির পরিমাণ সমান হয়। 


কুমের ২২শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর 
হুর্যকিরণের অবস্থা 
১৫নং চিত্র 


এই দুই দিনকে বিষুব (Equinox অর্থাৎ সম-দিনরাত্রি ) দিবস বল| হয়। ২২শে 
সেপ্টেম্বরকে জলবিষুব (Autumnal Equinox) এবং ২২শে মার্চকে মহাবিষুব 
(Vernal Equinox) দিবস বলা হয়। 
বিষুবরেখা-অঞ্চলে বত্সরের সকল সময় দিনরাত্রির পরিমাণ সমান থাকে। 
২২শে মার্চের পর হইতে সূর্য যখন বিষুবরেখার উত্তরে সরিতে থাকে তখন উত্তর 
গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের পরিমাণ 
কমিতে থাকে । এইক্লপে দিনের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে উত্তরায়ণান্ত দিবসে 
উত্তর গোলার্ধের সৰ্বত্ৰ দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্ৰতম রাত্রি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে ও 
তারিখে দীর্ঘতম রাত্রি এবং ক্ষুদ্ৰতম দিন হয়। ২২শে মার্চ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর 
এই ছয় মাস স্থমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন দিন এবং কুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে। 
. ২২শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে সুর্য যখন বিষুবরেখার দক্ষিণে সরিতে থাকে তখন 
দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে আর উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ 
কমিতে থাকে॥ এই ভাবে দক্ষিণায়নাস্ত দিবসে দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন 
এবং ক্ষুদ্রতম রাত্রি এবং উত্তর গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন এবং দীর্ঘতম রাত্রি হয়। 
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২২শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে মাৰ্চ এই ছয় মাস কুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন দিন এবং 
সুমেরুতে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি হ্য়। এইভাবেই পৃথিবীতে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। 

পৃথিবী হেলান অবস্থায় থাকিয়া! RIC প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া কখনও সুমেরু 
কখনও ব| কুমেরু স্থৰ্ষের দিকে হেলান অবস্থায় থাকে ৷ VAIS বংসরের সকল 
সময় একই স্থানে লম্বভাবে পতিত হয় ন৷ তাই আমাদের মনে হয়, স্থর্য একবার 
উত্তরে এবং একবার দক্ষিণে সরিয়| উদিত হইতেছে। ইহাই সূর্যের আপাত-গতি। 


১৬নং চিত্র 
২১শে ডিসেম্বর বুর্য উহার দক্ষিণ-গতির শেষ সীমায় পৌছায়। ২১শে ডিসেম্বর 
হইতে ২১শে জুন পৰ্যন্ত হুর্ধকে ক্রমাগত উত্তর দিকে সরিয়া যাইতে দেখা যায়।. 
ইহাই স্থৰ্ধর উত্তরীয়ণ। আবার ২১শে জুন হইতে ২১শে ডিসেম্বর সূর্যকে ক্রমশঃ 
দক্ষিণে মরিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহা সুর্যের দক্ষিণায়ন। স্থবের এই সম্পূৰ্ণ 
আপাত-গতি-পথকে রবিমার্গ (ecliptic) বলে। 
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(২) AQAA সর্যতাপের হাস-বৃদ্ধির জন্তু বিভিন্ন 

সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন তুর আবির্ভাব হয়। সুর্যতাপের হ্াস-বুদ্ধি প্রধানত: 
fate কারণে হইয়া থাকে । 
(ক) সর্ব হইতে আমরা তাপ পাই। স্বর্যরশ্মি বায়ুস্তর ভেদ করিয়া 
পৃথিবীতে পৌছায়। বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসার সময় বায়ুস্থিত ধূলিকণ! ও 
জলীয় বাষ্প তাপের কিছু অংশ শোষণ করিয়া লয়। অতএব কুর্যরশ্মিকে অধিক 
বাুস্তর ভেদ করিতে হইলে উহার তাপশক্তি অনেকটা হাস পায়। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ সূৰ্ধরশ্মি লম্বভাবে না৷ পড়িয়া তির্ষকভাবে ভূপপৃষ্ঠে পতিত 
হইলে এক নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ রশ্মি বেশী পরিমাণ স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এজন্য 
তির্ধকরশ্মির উত্তাপ-শক্তি অনেকটা কমিয়া যায়। এই তির্যকরশ্মিকে অধিক 
বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় বলিয়া যে স্থানে স্থৰ্ধরশ্মি লম্বভাবে পড়ে সেই স্থান অধিক 


১৭নং চিত্র 


উত্তপ্ত হয় এবং যে স্থানে সূর্ঘরশ্মি তির্মকভাবে পতিত হয় সেই স্থান কম উত্তপ্ত হয়। 
উপরের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে ইহা ভাল ভাবে বুঝিতে পার! যাইবে। 
সকালে ও বিকালে সুর্যকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে তি্বকভাবে পড়ে বলিয়া তখন তাপ 
কম থাকে। আবার মধ্যান্থে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়, তাই তখন আমর! 
বেশী উত্তাপ পাইয়া থাকি । 
২ 
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(গ) দিনের বেলা ভূ-পৃষ্ঠ সুর্য হইতে, তাপ গ্রহণ করে এবং রাত্রিতে ও তাপ ; 
বিকিরণ করিতে থাকে: কোন স্থানে যদি দিনের পরিমাণ বেশী হয় তাহা হইলে | 
ওঁ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠ দিবাভাগে অধিক তাপ গ্রহণ করে, কিন্তু স্বল্পপরিসর রাত্রিতে 
সবটুকু তাপ বিকিরণ করিতে পারে না।, তাই কিছুটা তাপ থাকিয়া যায়। 
এইরূপে পৃথিবীর কোন অংশে দিনমান বড় হইলে সেই অংশে সেই সময় ক্রমশঃ 
তাপ সঞ্চিত হইতে হইতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। 

অপর পক্ষে, কোন স্থানে রাত্রির পরিমাণ অধিক হইলে দিবাভাগে সঞ্চিত 
অল্প তাপ তাড়াতাড়ি বিকীর্ণ হইয়| পড়ে। তারপর এ স্থানের ভূ-পৃষ্ঠাংশ নিজন্ 
সঞ্চিত তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমশঃ শীতল হইয়া পড়ে । 


৬০০০, এম 


দিন ও রাত্রির পরিমাণের পার্থক্য যত কম হয় তাপের বৈষম্যও তত কম 
হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন। এ দিনই উত্তর গোলার্ধে 
দিনরাত্রির পরিমাণের পার্থক্য সবচেয়ে বেশী | ২১শে জুনের দেড়মাস পূর্ব হইতে 


১৮নং চিত্র 
দেড়মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ রাত্রির পরিমাণের চেয়ে বেশী ॥ 
থাকে । তাই সেখানে তখন তাপের আধিক্য ঘটে | এইজন্য এই তিন মাস অর্থাৎ _ 
মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে: 


|| 
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গ্রীষ্মকাল । আবার ২১শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সবচেয়ে কম 
হয়; কিন্তু এর দেড়মাস পূর্ব হইতে দেড়মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিনের 
পরিমাণ বেশ কম থাকে । এজন্য এই তিন মাস অর্থাৎ নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় 
সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারী মানের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে তাপের হাস 
হয়। তাই তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল । এই ছুই খতুর মধ্যবর্তীকালে 
উত্তাপের একটা নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা থাকে তখন নাতিশীতোষ্ণ খতুর আবির্ভাব 
হয়। তাই আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 
তিন মাস উত্তর গোলার্ধে শরকাল। আবার শীতের পর ফেব্রুয়ারী 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে 
বসন্তকাল | 


খতু-পরিবর্তন : 
১৯নং চিত্র 
অরূপ কারণে তোমরা! দেখিতে পাইবে যে উত্তর গোলার্ধে যখন গ্ৰীষ্ম, দক্ষিণ 
' গোলার্ধে তখন শীতকাল এবং উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে 
তখন গ্রীষ্মকাল । আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎ, দক্ষিণ গোলাৰ্ধে তখন 
বসন্তকাল এবং উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্ত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন 
শরতকাল। । মনু ; ; 
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এইরূপে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ 
ও বসন্ত এই চারি খতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। 

[ পৃথিবীতে প্রধানতঃ এই চারিটি ধতু হয়, তবে জলবায়ুর বিশেষত্বের ae স্থানবিশেষে খতুর সংখ্যা 
কম বা বেশী হইতে পারে। যেমন, আমাদের বাংল! দেশে ছয়টি খতু । মৌন্থমী অঞ্চলে অবস্থিত 
বলিয়া এখানে বর্ষা একটা খতুর স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার শরতের শেষে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌহুমী বায়ু প্রায় বন্ধ হইয়| আমে এবং বর্ষার জল শুকাইতে থাকে তখন হেমন্তকাল । আমাদের দেশে 
তাই বারোমামে ছয় খতু £ গ্ৰীষ্ম ( বৈশাখ, Cond), বর্ষা (আষাঢ়, শ্রাবণ ), শরৎ ( ভাদ্ৰ, আশ্বিন ), 
হেমন্ত ( কার্তিক, অগ্রহায়ণ ), শীত ( পৌষ, মাঘ ), ও বসন্ত (ফাল্তন, চৈত্র )। 

আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বংসরের সব সময়ই ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা! রাত্রি থাকে। তাই 
সেখানে বৎসরে বলিতে গেলে একটাই WG হয়। এ অঞ্চলকে চিরগ্রীগ্মের দেশ বল! যাইতে 


পারে। ] ৷ 
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অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিম| 
ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি পরস্পরচ্ছেদী রেখার 
কল্পনা কর! হয়। ইহাদের কতকগুলি দ্রাধিমারেখা এবং কতকগুলি অক্ষরেখা | 
অবস্থান নির্দেশ ব্যতীত এই বেখাদ্বার! Sats নানাপ্রকার গণনার স্থবিধাও হইয়| 

থাকে। 

বলা বাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠের গায়ে দাগ-কাটা সত্যিকারের কোন রেখা নাই। এই 
রেখাগুলি সবই কাল্পনিক । পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত 
পর্যন্ত যে সরলরেখা কল্পনা করা হয়, তাহাকে পৃথিবীর অক্ষ (Axis), মেরুরেখা! 
(Polar Axis) বা পৃথিবীর মেরুদণ্ড বলা হয়। এই মেরুরেখার উত্তর ও দক্ষিণ 
প্রান্তে অবস্থিত দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুর নাম যথাক্রমে উত্তর মেরু বা সুমেরু 
(North Pole) এবং দক্ষিণ মেরু বা কুমের (South Pole) | মেকরেখা 
কাল্পনিক, কিন্তু মে্ুবিনদদধয় ভুপৃষ্ঠে দুইটি সুনির্দিষ্ট বিন্দু। মেরু এবং কুমেরু 
হইতে সমান দূরে একটি বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা হয়। ইহা পৃথিবীকে 
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পূৰ্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাকে নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখা! 
(Equator) বলা! হয়। নিরক্ষবৃত্ত পৃথিবীকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছে। 
উহার উত্তর ভাগকে উত্তর গোলাধ (Northern Hemisphere) ও দক্ষিণ 
ভাগকে দক্ষিণ গোলার্ধ (Southern Hemisphere) বলা হয় | 

অক্ষাংশ ও লম্মাম্ষৰ্লেশ্খ৷--পৃথিবী গোলাকার বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠ 
দুইটি স্থানের ব্যবধান নির্দেশের জন্য-সাধারণতঃ কৌণিক পরিমাপের (Angular 
Measurement) সাহায্য লওয়| হইয়। থাকে | ভূ-পৃষ্ঠে ছুইটি স্থান ভূঁকেন্দ্রে যে 
কোণ উৎপন্ন করে, উহাই এ ছুই স্থানের কৌণিক দূরত্ব। বিষুবরেখ| হইতে 
উত্তরে ব! দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দুরত্বকে এ স্থানের অক্ষাংশ 
(Latitude) বল। হয় | 

পৃথিবী একটি গোলক.) স্থতরাং উহার পরিধির কৌণিক পরিমাপ wove? | 
নিরক্ষবৃত্ত হইতে মেরু পর্যন্ত স্থানের ব্যবধান পরিধির এক-চতুৰ্থাংশ, অর্থাৎ ৯%%। 
নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০* ধরা হয়। সেই 
হিসাবে স্থমেরু, এবং কুমেরুর অক্ষাংশ যথাক্রমে 
৯০” উত্তর এবং ৯০০ দৃক্ষিণ। প্রতি ডিগ্রীকে 
ve’ মিনিট এবং প্রতি মিনিটকে ৬০" সেকেণ্ডে 
ভাগ করা হয়। এরপ প্রত্যেক ভাগের উপর 
দিয়| নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল অনেকগুলি বৃত্ত 
কল্পনা কর! হইয়াছে।  ইহাদিগকে  সমাক্ষ- 
রেখা বা অক্ষরেখা (Parallels of Lati- 
tude) বলে।  সমাঙ্ষরেখাগুলি_ নিরক্ষবৃত্ের ২*নং চিত্ৰ 
সমান্তরাল বলিয়া একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত সকল স্থানের অক্ষাংশ এক | 
নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্তী স্থানগুলিকে নিম্ন অক্ষাংশ (Low Latitude) এবং ৫০* 
সমাক্ষরেখা হইতে মেরু পর্যন্ত স্থানগুলিকে উচ্চ অক্ষাংশে (High Latitude) 
অবস্থিত বল। হয়। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের ও দক্ষিণের সমাক্ষরেখাগুলি যথাক্রমে 
উত্তর অক্ষরেখা এবং দক্ষিণ অক্ষরেখা নামে অভিহিত হয়। 

কলিকাতার অক্ষাংশ ২২৩৪’ উত্তর । ইহা হইতে বোবা যায় যে কলিকাতা! 
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উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। ভু-কেন্দ্র হইতে কলিকাতা এবং নিরক্ষবৃত্ত পর্যন্ত 
সরলরেখা টানিলে ভূ-কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন হইবে তাহার পরিমাণ ২২০৩৪| 
নিরক্ষবৃত্ত হইতে ২৩২ উত্তর ও ২৩২”. দক্ষিণ অক্ষরেখাদ্বর যথাক্রমে 
কর্কটক্রান্তি বৃত্ত (Tropic of Cancer) ও মকরক্রান্তি বৃত্ত (Tropic of 
Capricorn) নামে অভিহিত হয়। ৬৬২” উত্তর সমাক্ষরেখাকে বলা হয় আমের 
বৃত্ত এবং ৬৬২” দক্ষিণ সমাক্ষরেখা কুমেরু বৃত্ত নামে পরিচিত। 
পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল এবং উহার কৌণিক পরিমাপ ৩৬০৭| 
সুতরাং 9° অক্ষাংশের পরিমাপ (২৪৬১০) মাইল প্রায় ৬৯ মাইল। পৃথিবীর মেুদ় 
কিঞ্চিৎ চাপা বলিয়া মেরু প্রদেশে ১০ অক্ষাংশের পরিমাপ ৬৯ মাইলের, কিছু বেশী । 
Sear স্থান নিরক্ষবৃত্ত- হইতে কত উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত 
তাহা অঙ্গরেখা ও অক্ষাংশের সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু কোন স্থান কত পূৰ্বে 


বা পশ্চিমে অবস্থিত তাহা! নির্দেশ করার জন্য অক্ষরেখা গুলিকে লম্বভাবে ছেদ করে, 


এরূপ কতকগুলি রেখা কল্পনা করা হয়। এই কল্পিত রেখাগুলি অর্ধৃত্তাকার এবং 
উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের নাম মধ্যরেখা বা 
দ্রোঘিমারেখা! (Meridians of Longitude) | ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থানের উপর 


দিয়া এরূপ দ্রাঘিমারেখা কল্পনা কর! হইয়াছে। গণনার স্থুবিধার জন্য ইহাদের _ 


উদর মধ্যে একটি রেখার অবস্থিতি সুনির্দিষ্ট 
থাকা প্ৰয়োজন৷ লগুনের নিকটবর্তী 
গ্রীনিচের মধ্য দিয়া যে দ্রাঘিমারেখা 
কল্পনা করা হইয়াছে, উহাকেই আদি- 


A — জ্রাঘিমারেখা বা মূল মধ্যরেখা = 


(Prime Meridian) বলিয়! ধরা হয়। 
মূল মধ্যরেখা হইতে পুর্বে ৰা 
পশ্চিমে অবস্থিত কোন স্থানের 


abate Ble ও 


SE কৌণিক দুরত্বকে সেই স্থানের 
দ্ৰোঘিম| (Longitude) বলে । ভূ-পরিবির কৌণিক পরিমাপ ৩৬০। . 
স্বৃতরাং এক ডিগ্রী অন্তর এক একটি দ্ৰাঘিমারেখ| কল্পনা করা হইলে পৃথিবীতে 


৷ 


| 
| 
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৩৬০টি দ্রাধিমারেখ! থাকিবে। মূল মধ্যরেখাকে ০* ধরিয়া উহার পূর্ব দিকে 
১* অন্তর ১টি করিয়া ১৮০টি পূর্ব ভ্রাধিমারেখা এবং একইভাবে পশ্চিম দিকেও 
১৮০টি পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা. হইয়াছে। ১৮০" পুর্ব এবং ১৮০০ 
পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা একই ৷ গ্রীনিচের পূর্ব দিক হইতে গণনা করিলে 
উহা ১৮০ পূর্ব এবং পশ্চিম দিক হইতে গণনা! করিলে Bel ১৮০* পশ্চিম 
দ্রাঘিমারেখী বলিয়া মনে হয়। ' অক্ষাংশের মত দ্রাধিমার বেলাতেও প্রতি ডিগ্রীকে 
ve’ মিনিট এবং প্রতি মিনিটকে ৬০" সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়।  গ্রীনিচের 
পূ্বদিকের স্থানগুলির দ্ৰাঘিমাকে পূর্ব ভ্রীঘিমা! (Hast Longitude) এবং পশ্চিম 
দিকের স্থানগুলির দ্রাঘিমাকে পশ্চিম দ্রোঘিম| (West Longitude) বলা হয়। 
কলিকাতার দ্ৰাঘিম| ৮৮*২৪ পূঃ বুলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে. কলিকাতা! 
গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত, এবং নিরক্ষবৃত্ের -সমতলে কলিকাতার ভ্রীধিমারেখা এবং 
গ্রীনিচের . দ্রাঘিমারেথাকে উঃ 
Bact সহিত যোগ 
করিলে : এ . রেখায় 
ডু-কেন্দ্রে ৮৮২৪ কোণ 
উৎপন্ন করিবে। দুইটি 
দ্রাঘিমারেখার মধ্যের 
ব্যবধান সকল স্থানে সমান 
নয়। নিরক্ষবৃত্তের উপর 
এই ব্যবধান সবচেয়ে 
বেশী! উত্তর ও দক্ষিণে 
এই ব্যবধান ক্র মশঃ ৰ্ভি 
কমিতে থাকে। মেরুতে am ৩/ 51789 NE 
কোন ব্যবধানই থাকে না। নিরক্ষবৃতের উপর ১৮ দ্ৰাঘিম|র cate দুরত্ব প্রায় ৯: 
৬৯ মাইল; কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে (২৩২০ উঃ ও ২৩২! দঃ রেখায় প্রায় ৷ 
৬৫ মাইল এবং স্থমেরু ও কুমের বৃতে (৬৬২৮ উঃ ও ৬৬২ উফরেখীয) আয় 

উল ১ “সদা “4 
৮ মাইল এবং উহার| একেবারে মিলিয়া ৱান | 2১৪৮ 
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সমাক্ষরেখা ও দ্ৰাঘিমারেখার পার্থক্য | 
(১) সমাক্ষরেখাগুলির প্রত্যেকটি age | ইহাদের মধ্যে নিরক্ষবৃত্ত ব| বিষুব- 


রেখা বৃহত্তম। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে সমাক্ষবৃত্তপুলি ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে: 


মেরুতে একেবারে একটি বিন্দুতে পরিণত হয় । সমাক্ষবৃত্তগুলি পরস্পর সমান্তর/ল | 
ভ্রাঘিমারেখাগুলি এক একটি অর্থবৃত্ত । ইহারা পরস্পর সমান কিন্তু সমান্তরাল 

নয়। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে ভ্রাধিমারেখাগুলির মধ্যের দুরত্ব ক্রমশঃ 

কমিতে থাকে, শেষে মেরুবিন্দুতে দ্রাঘিমারেখাগুলি একেবারে মিলিয়া যায় । 


(২) ১০ ডিগ্রী অক্ষাংশের রৈখিক পরিমাণ পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় সমান (নিরক্ষ 


অঞ্চলে ৬৯ মাইল এবং মেরু প্রদেশ কিছু চাপ! বলিয়| সেখানে ৬৯ মাইলের 
কিছু বেশী) | | 

কিন্তু ১ ডিগ্ৰী :দ্রাঘিমার রৈখিক পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। নিরক্ষবৃত্তের 
উপর উহার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী (৬৯'৫ মাইল ); নিরক্ষবুত্তের উত্তরে ও 
দক্ষিণে ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে । মেরুবিন্দুতে দুইটি দ্রাঘিমারেখার 
মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকে ন| ৷ 

(৩) সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০; কিন্ত সর্বোচ্চ দ্ৰাঘিমাংশ ১৮০০ | 


(৪) একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত স্থানগুলির একটি অপরটির পূর্বে বা পশ্চিমে 


অবস্থিত হইবে | 

একই দ্রাধিমারেখায় অবস্থিত স্থানগুলির একটি অপরটির উত্তরে বা দক্ষিণে 
অবস্থিত হইবে। 

(৫) একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত স্থানগুলিতে একই সময়ে সর্যোদয়, মধ্যাহ্ন 
বা Rite হইতে পারে না, তাই স্থানগুলির স্থানীয় সময়ও বিভিন্ন হইবে। 

অপর পক্ষে একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত স্থানগুলির সূর্যোদয় বা কূর্যান্তের 
সময় একই ৷ কাজেই এ স্থানগুলির স্থানীয় সময় এক হইবে | 


অক্ষাংশ ও ভ্রাঘিমার প্রয়োজনীয়তা 
অক্ষাংশের সাহায্যে কোন্‌ স্থান পৃথিবীপৃষ্ঠে নিরক্ষবৃত্ত হইতে কত উত্তরে বা 
দক্ষিণে এবং দ্ৰাঘিমার সাহায্যে কোন্‌ স্থান মূল যধ্যরেখা হইতে কত পূর্বে বা 


\ 
॥ 
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পশ্চিমে অবস্থিত তাহা! নিৰ্ণয় করা যায়। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার সাহায্যে পৃথিবী- 
পৃষ্ঠে কিংবা মানচিত্রে কোন স্থানের সঠিক অবস্থান আমরা নির্ণয় করিতে পারি। 


অক্ষাংশ নিৰ্ণয় 

(ক) ভ্ৰললভাল্লাল্ল াহাত্য্যে_ঞ্রবতারা একটি স্থির নক্ষত্র। উত্তর 
গোলার্ধের সকল স্থান হইতে ধ্ৰুবতারাকে দেখিতে পাওয়া যায়) কিন্তু সকল 
স্থানে ইহাকে সমান Sow দেখা যায় না। নিরক্ষৰৃত্তে ধ্রবতারাকে ঠিক দিগন্ত- 
রেখায় দেখা যায়, অর্থাৎ সেখানে ধ্ৰুৱতারার উন্নতি ০*। আবার উত্তর মেরুতে 
ধ্ৰুবতারাকে ঠিক মাথার উপরে দেখা যায়, ধ্ৰুৱতারার উন্নতি সেখানে ৯%%। 
নিরক্ষবৃত্ত হইতে স্থমেরুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রতি ডিগ্রী অক্ষাংশে 
ফ্রবতারার উন্নতি ১০ করিয়া বাড়িতে থাকে। ভাই উত্তর গৌলার্ধের কোন 
স্থানের অক্ষাংশ সেই স্থানের ধ্ৰুবতারার উন্নতির সমান। তাই 
ধ্ৰুবতারার উন্নতি বাহির করিতে পারিলেই ওঁ স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যাইবে। 
উত্তর গৌলার্ধের কোন স্থানের গ্রুবভারার উন্নতি সেই স্থানের 
অক্ষাংশের সমান । এই তথ্য জ্যামিতির সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়। 

মনে কর পার্থর চিত্রে অঙ্কিত বৃত্তটি 
পৃথিবী ৷ ক উহার কেন্্র। নখ নিরক্ষবৃত্ত। 
উদ পৃথিবীর মেরুরেখা। হাঁ পৃথিবীপৃষ্ঠে 
একটি স্থান। তথ গ স্থানের দিগন্তরেখা! ৷ 
ধফ্রবতারা। যেহেতু এ্বতারা পৃথিবী হইতে 
বহুদূরে রহিয়াছে, সেইজগ্ত ot হইতে ধ্ৰুবতারাকে 
উধ সরলরেখার সমান্তরাল sty’ রেখায় দেখা 
যাইবে। গ স্থানের অক্ষাংশ-্নকগ কোগ। 
গ স্থানের ধ্ৰুবতারার উন্নতি=ধ'গথ কোণ। 
তথ গ বিন্দুতে পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ 
তগথ গ স্থানের দিগন্তরেথা। তাই ঘগথ 
কোণ একটি সমকোণ । যেহেতু গধ' এবং 
কধ সমান্তরাল, দেইজন্ত /ঘগধ'-/গকধ | 
আবার £/ঘগথ-১ সমকোণ-/নকধ। 
স্নতরাং  4ঘগ্গথ-4ঘগধ'-4নকধ- aon: চিত্র 
£গকধ ['. /ঘগধ'=/গকধ ]। সুতরাং /ধ'গথ=<নকগ। কিন্ত £নকগ হইল 
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ot স্থানের অক্ষাংশ। সুতরাং গ স্থানে ধ্ৰবতারার উন্নতি=গ স্থানের অক্ষাংশ। হৃতরাং কোন 
স্থানের প্র্বতারীর উন্নতি-ঞ স্থানের অক্ষাংশ | 


উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানে ক্ৰুবতারার উন্নতি বাহির করিতে পারিলেই 
এ স্থানের অক্ষাংশ পাওয়| যাইবে | 

easiatt Sa লির্পজ- দিগন্তরেখা হইতে কোন নক্ষত্রকে 
আকাশে যত উপরে দেখা যায় তাহার কৌণিক পরিমাপকে এ নক্ষত্রের উন্নতি 
বলে। 

থিওডোলাইট, crabs. প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিৰ্ভুল ও সুন্মভাবে 
প্রবতারার উন্নতি বাহির করা যায়। 

ঞ্ৰুবতারার উন্নতির সাহায্যে কেবলমাত্র উত্তর গোলার্ধে ই অক্ষাংশ নিৰ্ণয় 
করা সম্ভব। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণমের-নির্দেশক অন্য নক্ষত্র আছে। উহার 
সাহায্যেও দক্ষিণ গোলার্ধের যে কোনও স্থানের অক্ষাংশ নিৰ্ণয় করা যায়। 

@) সশ্যাহ্ন-সূৰ্শ্বের Safa সাহাত্যে__মধ্যাহ্র্ষের উন্নতির 
সাহায্যেও কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। নিম্নোক্ত স্ুত্রের সাহায্যে 
সহজেই কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির করা যায়। 

কোন স্থানের অক্ষাংশ = (.৯%%-- সেইস্থানে মধ্যাহন-সূর্যের উন্নতি )+ বিষুব লঙ্গ* 
সর্ষের যখন উত্তরায়ণ তখন 
উত্তর গোলার্ধের কোন 
8 স্থানের অক্ষাংশ কিভাবে 
নিৰ্ণয় করা যায় তাহার 
একটি জ্যামিতিক উদা- 
হরণ নিয়ে দেওয়া হইল | 
উদাহরণ--মনে কর নিম্নের 
চিত্রে চ উত্তর গোলার্ধের কোন 


ৰ স্থান। চ-স্থানের অক্ষাংশ 
২৪নং চিত্ৰ বাহির করিতে হইবে। ক 


* কোন দিন মধ্যাহন-সূ্য যে স্থানে ঠিক মাথার উপর থাকে নেই স্থানের অক্ষাংশই সেই দিনের 
বিযুব লম্ব (declination of the Sun)!  নৌ-সারশীতে (Nautical Almanac) প্রতিদিনের 
বিষুব লম্বের পরিমাপ লেখা থাকে। : 
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পৃথিবীর কেন্দ্ৰ, নখ নিরক্ষবৃত্ত | দ চ-স্থানের দিগন্তরেখা । যেদিন চ-স্থানের অক্ষাংশ বাহির 
করা হইতেছে সেইদিন ত-স্থানের দ্বিপ্রহরে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে এবং কতস রেখায় দেখা 
যায়। সুতরাং তকখ | দিনের বিষুব লম্ব। চ হইতে এ দিন সূর্যকে কস রেখার সমান্তরাল 
চস! রেখায় দেখা যায়। চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যায় যে £চকখ চস্থানের অক্ষাংশ ৷ stow 
কোণ সেইদিন ' চ-স্থানে সধাকর-ূর্বের উন্নতি। চ-স্থানের অঙ্গাংশ-£চকত+/তকখ 
-/চকত+বিষুব লম্ব। আবার যেহেতু কস ও চস' সমান্তরাল, যেহেতু / চকত -ঘচস' 
eae ৫ স'চস। ... /চকত-৯০০_ মধাহু-র্ষের উন্নতি। সুতরাং চস্থানের অক্ষাংশ 
= ৯০০- মধ্যাহন-হুৰ্যের উন্নতি+বিষুব aa! চিত্র হইতে চ-স্থানের অক্ষাংশ=৯%%--৫%+ 
২%%=৬০%। 

সুর্যের দক্ষিণীয়নের সময় যদি উত্তর গোলাধে'র কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিতে হয় তবে 
তোমরা! অনুরূপ ভাবে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করিলে দেখিতে পাইবে যে তখন ৯০০.ও মধ্যাহন-নুর্যের 
উন্নতির অন্তর-ফল হইতে বিষুব-লম্ব বিয়োগ করিতে হইতেছে | 

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ৯ হইতে সমধ্যাহ্ন-নূর্যের উন্নতি বিয়োগ করিয়া এই বিয়োগ-ফল 
ও বিষুব-লম্বের অন্তর বাহির করিলেই অক্ষাংশ পাওয়া যায়। 

তাই কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় বিষুব-লম্ব যোগ, বিয়োগ অথবা Bata অন্তর করিয়া অক্ষাংশ বাহির 
করিতে হয় তাহা নিয়ে বলা হইল ৷ ৰ 

(১) 24 যখন যে গোলার্ধে অবস্থান করে তখন সেই গোলাধের কোন স্থানের অক্ষাংশ বাহির 
করিতে হইলে বিষুব-লম্ব যোগ করিতে হয়। 

(২) সুর্য যে গোলাধে অবস্থান করে তাহার বিপরীত গোলার্ধের কৌন স্থানের অক্ষাংশ বাহির 
করিতে হইলে বিষুব-লন্ব বিয়োগ করিতে হয়। 

(৩) 24 যে স্থানের মাথার উপরে আছে সেই স্থান অক্ষাংশ নির্ণয়ের স্থান অপেক্ষা উত্তরে (উত্তর 
গোলার্ধে) বা দক্ষিণে (দক্ষিণ গোলার্ধে ) থাকিলে ( ৯%--মধ্যাহ্নহুৰ্যের উন্নতি) ও বিযুবলম্বের 
অন্তরই facts অক্ষাংশ হইবে | 


তাই অক্ষাংশ নির্ণয়ের সুত্ৰকে আমরা এইরূপ লিখিতে পারি 
নির্ণের অক্ষাংশ =(৯%"- মধ্য।হন-সুৰ্যের উন্নতি) + বা ~ বিষুৱলব্ব ৷ 
সেক্সট্যাট প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই মধ্যাহন-সুর্যের উন্নতি বাহির করা যায়। 


দ্রাঘিম। নিৰ্ণয় 
পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তন করে, অর্থাৎ 
২৪ ঘণ্টায়ু পৃথিবী ৩৬০% আবর্তন করে। অতএব পৃথিবী ১ ঘণ্টায় ১৫ 
(৩৬০-২৪ ) এবং ৪ মিনিটে ১০ পরিমাণ স্থান ঘোরে | পৃথিবী পশ্চিম হইতে 


২৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


পূৰ্ব দিকে ঘুরিতেছে। কাজেই পূর্ব দিকের স্থানগুলিতে আগে এবং পশ্চিম দিকের 
স্থানগুলিতে পরে স্থধোদয় হয়। স্থতরাং যখন কলিকাতায় স্থধৌোদয় হয় তাহার 
৪ মিনিট পরে ১ পশ্চিমের স্থানে স্থধোদয় হয়। I যখন কোন স্থানের 
মধ্যরেখায় আসে তখন সেখানের ঘড়িতে বেলা ১২টা ধরিয়া যে সময় পাওয়া যায় 
উহাই সেই স্থানের স্থানীয় সময়। তাই প্রতি ১০ডিত্রী দ্রািমার পার্থক্যের জন্তু 
সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট । 

গ্রীনিচের ভ্রাঘিমা ০০। কোন স্থানের সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা বেশী 
হইলে উহা গ্রীনিচের পূর্ব দিকে অর্থাৎ পূর্ব দ্ৰাঘিমায় এবং কম হইলে স্থানটি 
গ্রীনিচের পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চিম ভ্রাখিমায় অবস্থিত বুঝিতে হইবে। তারপর 
উপরোক্তভাবে সময়ের পার্থক্য হইতে জ্ৰাঘিমার পার্থক্য বাহির কর! যায়। 


ক্রনোমিটার (Chronometer) নামে একপ্রকার ঘড়ি আছে; উহা! সব সময়ে ' 


গ্রীনিচের সময় নির্দেশ করে । ক্রনোমিটারের দ্বার| সহজেই কোন স্থানের সময়ের 
সহিত গ্রীনিচের সময়ের পার্থক্য এবং সেই স্থানের দ্ৰাঘিম| নিৰ্ণয় করা যায়। 


লাশিম৷ ও সমস্ন-সম্পক্ভ প্রশ্নোত্তর 

১। দুইটি স্থানের দ্ৰাঘিমান্তর ২৫” হইলে সময়ের পার্থক্য কত ? 

প্রতি ডিগ্ৰীতে সময়ের পার্থক্য ৪ মিঃ, সুতরাং ২৫৭তে সময়ের পাৰ্থক্য 
২৫ ১4৪ মিঃ = ১০০ মিঃ, অৰ্থাৎ ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ৷ 

২। দুইটি স্থানের সময়ের পার্থক্য ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট হইলে উহাদের 
দ্রাঘিমার দূরত্ব কত ? 

সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট হইলে দ্রাধিমার পার্থক্য ১০ হয়। সুতরাং সময়ের 
পার্থক্য ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট অর্থাৎ ১৯২ মিনিট হইলে দ্রাঘিমার পার্থক্য ১৯৯১ 
ডিগ্ৰী অর্থাৎ ৪৮০ ডিগ্রী হইবে | 

দুইটি স্থানের ভ্রাধিমা হইতে উহাদের দ্ৰাখিমান্তর নিয়োক্তরপে বাহির করিতে 
পারা যাঁয়। 

দুইটি স্থানই যদি গ্রীনিচের পূৰ্বে অথবা তুইটিই যদি পশ্চিমে হয় 
তবে উহাদের দ্রোঘিমার বিয়োগফল, এবং একটি পুর্বে এবং অপরটি 


ম্ধ্যশিক্ষা ভূগোল ২৭ 


পশ্চিমে হইলে তাহাদের দ্রাখিমার যোগফল বত ডিগ্ৰী হইবে তাহাই 
এ দুই স্থানের দ্রোঘিমান্তর হইবে ৷ 


(ক) লালিমাল্স Aides Secs aa ela 
৩ | কলিকাতা ও মাদ্ৰাজের দ্ৰাঘিমাংশ যথাক্রমে ৮৮% ২৪! পূঃ ও ৮০? ১৫ 
পুঃ।. যখন কলিকাতার সময় বেলা ১২টা তখন মাদ্ৰাজের সময় কত? 
(কঃ বিঃ ১৯১০) 
স্থান দুইটির দ্রাঘিমার ব্যবধান (৮৮ ২৪৮০? ১৫/)-৮০৯/ মিঃ; 
১° দ্রাঘিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য ও মিনিট হয়, স্থতরাং ৮* দ্রাঘিমান্তরের জন্য 
সময়ের পাৰ্থক্য =৮১৪ = ৩২ মিঃ হইবে । আবার ১ মিঃ দ্ৰাঘিমাস্তরের জন্য 
সময়ের পার্থক্য হয় ৪ সেকেণ্ড | 2. মিঃ দ্রাধিমান্তরের জন্য সময়ের পার্থক্য 
= ৪১৯ সেকেও = ৩৬ সেকেণ্ড হইবে | অতএব মোট সময়ের পার্থক্য ৩২ মিঃ 
৩৬ সেঃ। মাদ্রাজ কলিকাতার পশ্চিমে তাই সেখানকার সময় কম হইবে। 
1, কলিকাতায় যখন বেলা ১২টা, তখন মাদ্রাজের সময় ১২ট1- ৩৬ মিঃ ৩৬ সেঃ 
= ১১ট| ২৭ মিঃ ২৪ সেঃ পূর্বাহ্ণ অর্থাৎ 11 hrs. 27 min. 24 sec, A. M. * 
৪ | দুইটি স্থানের দ্ৰাঘিমাংশ যথাক্রমে ৩০” পঃ এবং ৫** পূঃ | উহাদের 
স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত? 
.. স্থান দুইটির একটি গ্রীনিচের পূর্বে এবং অপরটি পশ্চিমে অবস্থিত। অতএব 
জ্রাঘিমার ব্যবধান ৩০০+৫০০-৮০$ ১৭ ডিগ্ৰীতে সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট; 
অতএব ৮০০তে সময়ের পার্থক্য ৮০ X ৪ মিঃ =৩২০ মিঃ =৫ ঘণ্টা ২০ মিঃ | 


(=) সমসেল সার্থক হইজে লালিম৷ Fela 
৫1 নিচে যখন মধ্যরাত্রি তখন কোনও স্থানে সকাল ৮ট|। এ স্থানের 
দ্রাঘিমা কত? (কঃ বিঃ ১৯১২) 


* রাত্রি ১২টার পর হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত বুঝাইতে A. 11, (Ante-Meridian) এবং বেলা 
২২টার পর হইতে রাত্রি ১২ টা! পর্যন্ত বুঝাইতে চ, M. (Post-Meridian) ব্যবহৃত হয়। 


২৮ মধ্যশিক্ষ৷ ভূগোল 


উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য ৮ ঘণ্টা, সুতরাং দ্রাঘিমার ব্যবধান ='৮৯% ১৫% 
= ১২%"  স্থানটির সময় গ্রীনিচের অগ্রগামী, অতএব Cel গ্রীনিচের পূর্বে 
অবস্থিত। অতএব স্থানটির দ্রাঘিম| ১২০৭ পূঃ । 

wl আ্রীনিচে যখন বেলা ১২টা, প্যারিসে তখন অপরাহ ১২টা ৯ মিঃ 
২০ সেঃ। প্যারিসের ভ্রাঘিমা কত ? 

দুই স্থানের সময়ের পার্থক্য ১২টা ৯ মিঃ ২০ সেঃ- ১২টা =৯ মিঃ ২০ সেঃ ? 
=৯& মিঃ মিঃ | প্রতি ৪ মিনিটে ১০ ডিগ্রী হিসাবে দ্রাঘিমার পার্থক্য 
উক্ত ডিগ্ৰী ২৬৮২০ ২০/। প্যারিসের সময় অগ্রবর্তী, অতএব প্যারিসের 
দ্রাঘিম| ২২০ পূঃ । 


(2) লিলিল 

৭। গ্রীনিচ হইতে অপরাহ্ণ ১টার সময় মাদ্রাজে (৮** পুঃ) একটি 
টেলিগ্রাম করা হয়। যদি এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে টেলিগ্রামের ১৫ মিঃ সময় 
লাগে তবে কোন্‌ সময়ে উহ মাদ্ৰাজে পৌছিবে ? ৰ 

গ্রীনিচ ও মাদ্রাজের দ্ৰাঘিমার পার্থক্য ৮০%--*০=৮০%। অতএব সময়ের 
পার্থক্য ৮০ %৪ মিঃ-৫ ঘণ্টা ২০ মিঃ। মাদ্রাজ গ্রীনিচের পূৰ্বে । অতএব 
মাদ্রাজের সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রবর্তী | স্থতরাং গ্রীনিচে যখন ১টা, 
মাদ্রাজের সময় তখন ১147৫ ঘণ্টা ২০ মিঃ=বিকাল ৬টা ২০ মিঃ ৷ টেলিগ্রাম 
আসিতে ১৫ মিঃ সময় লাগে । অতএব টেলিগ্রাম যখন মান্রাজে পৌছিরে তখন 
মান্রাজের সময় ৬টা ২০ মিঃ+ ১৫ মিঃ =৬ট| we মিঃ | 

৮। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের এম্‌. সি. সি. দল অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলিতে 
গিয়াছিল। প্রথম খেল! POAT শহরে (১৫১০ 5২’ পূঃ ) ৪ঠা ডিসেম্বর আরম্ভ হয় 
খেলা শেষ হইল বিকাল ৬্টায় কিন্তু সেইদিনই বেলা ২টার সময় কলিকাতার 
(৮৮) ৩০! পূঃ ) বিভিন্ন সংবাদপত্র আফিসে খেলার শেষ অবধি সমস্ত সংবাদ. _ 
আসিয়া পৌছিল। খেলা শেষ হইল বিকাল ৬টায় অথচ খেলা শেষের সংবাদ, 
বেলা ২টায় পাওয়া গেল ৷ ব্যাপারটা কিরূপে ঘটিল ? 
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frost ও কলিকাতার দ্রাঘিমার ব্যবধান ১৫১৭ ১২’--৮৮% ৩৭/ =৬২% ৪২/ । 
সুতরাং উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য ৬২১৪ মিঃ7৪২৯৫৪ Grae ঘঃ ৮ মিঃ 
4-২ মিঃ ৪৮ সেঃ =৪ ঘঃ ১০ মিঃ ৪৮ সেঃ।. কলিকাতা সিড্‌নীর পশ্চিমে বলিয়া 
কলিকাতার সময় সিড্‌নীর সময়ের পশ্চাদ্বতী হইবে। স্থতরাং সিড্‌নীতে যখন 
অপরাহ্ণ ৬টা, কলিকাতায় তখন ৬ট|--৪ ঘঃ ১০ মিঃ ৪৮ সেঃ ; অর্থাৎ ১টা ৪৯ মিঃ 
১২ সেঃ। সুতরাং সংবাদপত্র আফিসে অপরাহ্ণ ২টার সময় সংবাদ পাঁওয়া৷ 
অসম্ভব নয়। 


আন্তৰ্জাতিক ভাব্রিখন্রেশ পূর্ব দ্রাঘিমার সময় গ্রীনিচের সময়ের 
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অগ্রবর্তী এবং পশ্চিম দ্ৰাঘিমার সময় গ্রীনিচের সময়ের পশ্চা্র্তী। প্রতি ১৫০তে 
১ ঘণ্টা করিয়া সময়ের পার্থক্য হয়। সুতরাং গ্রীনিচে যখন বুধবার বেলা ৮টা, 
৩০: পূৰ্ব দ্ৰাঘিমায় তখন বেলা ১০টা, এবং wo? পূর্ব দ্ৰাঘিমায় বুধবার মধ্যাহ্। 
এই হিসাবে দেখা যাইবে ১৮০৭ পুঃ দ্ৰাঘিমায় তখন বুধবার রাত্রি চটা। আবার 
৩০ পশ্চিম দ্রাধিমায় তখন সকাল ৬টা এবং ৬০% পঃ দ্রাঘিমায় তখন বুধবার 
ভোর ৪টা। এই হিসাবে ১৮০° পঃ ভ্রাঘিমায় তখন দেখা যাইবে মজলবার 
রাত্রি ৮টা। 

১৮০? পূঃ এবং ১৮০” পঃ একই দ্রাঘিমারেখা, অথচ পশ্চিম দিক হইতে গণনা 
করিলে তথায় মঙ্গলবার রাত্রি ৮টা হয় এবং পূর্ব দিক হইতে গণনা করিলে তথায় 
বুধবার রাত্রি ৮টা হয় । 

মনে কর দুইখান| জাহাজ গ্রীনিচ হইতে একই সময়ে রওনা! হইয়া! একই 
গতিতে চলিতে লাগিল। একখানা পূর্ব দিকে এবং অপরখানা পশ্চিম দিকে চলিতে 
'লাগিল। পূর্বমুখী জাহাজ ১৮০০ দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করিয়া! দেখিতে পাইবে 
উহা বুধবার হইতে মঙ্দলবারে আসিয়া গিয়াছে। আবার পশ্চিমমূখী জাহাজ ১৮০* 
্রাধিমারেখা অতিক্ৰম করিয়াই দেখিতে পাইবে মুহূর্ত মধ্যে Bel বুধবারে আসিয়া 
গিয়াছে। তাই ১৮০ দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করাতে উভয় জাহাজেরই তারিখের 
গোলমাল হ্য়। 

এই অস্থবিধা দুর করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে ১৮০০ দ্রাঘিমা- 
“রেখা অতিক্ৰম করার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজগুলি তারিখের পরিবর্তন করিবে। পূর্ব 
জ্ৰাঘিমায় পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই এক দিন বাড়াইয়া এবং পশ্চিম দ্রাখিমায় পৌছানর 
সঙ্গে সঙ্গেই একদিন কমাইয়া হিসাব করিবে । মনে কর, একখানা জাহাজ প্রশান্ত 
মহাসাগরের উপর দিয়া উত্তর আমেরিকা হইতে এশিয়ার দিকে আসিতেছে | 
জাহাজটি ১৮৭” দ্রাধিমারেখা অতিক্রম করিয়া এক দিন বাড়াইয়| তারিখের হিসাব 
করিবে। আবার যদি অন্য একটি জাহাজ চীন দেশ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের 
উপর দিয়া আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দিকে যাইতে থাকে তবে Bel ১৮০ 
দ্রাধিমারেখ| অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে একদিন কমাইয়া তারিখের হিসাব 
করিবে ৷ 
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| ১৮০* ভ্রাঘিমারেখার কতক অংশ 
দিও 


০ 


এশিয়ার উত্তর-পূর্বে এবং দক্ষিণে স্থল- 
ভাগের উপর দিয়| গিয়াছে। স্থলভাগে 
একটি ১৮০° দ্রাঘিমারেখার দুই পাশে যদি 
দুইটি তারিখ হয় তবে অস্থৃবিধার অবধি 
থাকে al) এইজন্য তারিখ পরিবর্তনের 
রেখার সহিত ১৮০৭ দ্রাথিমারেখার সর্বত্র 
মিল নাই । উহা! কোথাও পূর্ব দিকে 
| কোথাও পশ্চিম দিকে বীকিয়| গিয়াছে | 
1 উহা! সর্বত্রই সমুদ্রের উপর দিয়া গিয়াছে। 
যে কাল্পনিক রেখা অতিক্রম করার সময় 
তারিখ পরিবর্তনের বিধি আছে উহাকে | OF FAT ৬... 
আন্তর্জাতিক তারিখরেখা! (Inter. রাত ভা 
national Date Line) বলে | ২৬নং চিত্র 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভূ-ত্বক ও শিল! 
| SSR (Crust of the Earth) 
| আদিম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটি অতি উষ্ণ বাষ্পপিণ্ড। ক্রমশঃ উহা শীতল 
হুইতে থাকে; ফলে গ্যাসীয় পদার্থগুলি Stel হইয়| তরল হয়। তাপ বিকিরণের 
ফলে পৃথিবী যখন আরও শীতল হইল তখন এ তরল পদার্থের কতক অংশ কঠিন 
হইয়| পৃথিবীর উপরিভাগে একটি শক্ত আবরণের স্থষ্টি করিল। ইহাই ভূ-ত্বক। 
পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উষ্ণ অবস্থায় আছে। দুধের উপরে সর জমিলে উহার 
উপরিভাগ যেরূপ অসমান হয় ভূ-ত্বকের উপরিভাগও সেইরূপ বন্ধুর ও অসমতন | 
_- ইহাকে অশ্মমণ্ডল ( Lithosphere) নামে অভিহিত করা হয়। ইহার গভীরতা 
প্রায় ৫০ মাইল মাত্র | 


৩ 


: ০ 
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পৃথিবীর গুরুভার পদার্থগুলি তু-কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে জমিয়া গিয়া কেন্দ্ৰমওলের 
(Centrosphere) সৃষ্ট করিয়াছে | ইহার গভীরতা ২,১০০ মাইলেরও অধিক। এই কেন্দ্ৰমঙন 
লৌহ, নিকেল প্রভৃতি গুরুভার পদার্থের 
সংমিশ্রণে গঠিত। উহা এখনও অত্যন্ত 
উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অশ্মমণ্ডলের নীচে 
গুরুমণ্ডল (Barysphere)i ইহার 
গভীরতা প্রায় ১,৮** মাইল । ভারী শিলার 
দ্বার ইহা গঠিত। ইহার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব (Specific Gravity) অশ্মমগুলের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী! 
ইহা অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং না-কঠিন না-তরল 
অবস্থায় আছে। এই মণ্ডলের কোন স্থানের 
উপরের চাপ কমিয়| গেলে শিলাগুলি তখনই 
তরল অবস্থায় পরিণত হয়। ভূ-পৃঠে সঞ্চিত 
জলরাশির নাম বারিমণ্ডল (750০- 
পৃথিবীর গঠন phere) | ইহ! ভূ-পৃষ্ঠের সধত্র ব্যাপ্ত ALR, 
২৭নং চিত্ৰ গভীরতাও সৰ্বত্ৰ সমান নহে। পৃথিবীর 
গ্যাসীয় আবরণের নাম বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)! ইহ! ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরের দিকে 
প্রায় ২০০ মাইল পৰ্যন্ত বিস্তৃত৷ 


অশ্মমগ্ডল সাধারণতঃ সিলিকা ও ত্যালুমিনিয়ম মিশ্রিত (Sial) লঘু শিলাদারা 
গঠিত। গুরুমণ্ডল সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রিত (Sima) গুরুভার শিলা দ্বারা 
গঠিত। উপরোক্ত লঘু শিলাস্তর এবং গুরুভার শিলাস্তরের উপরদিকের কিছুটা 
অংশ লইয়াই প্রকৃতপক্ষে SAF গঠিত | 

ভূ-ত্বক প্রধানত; দুই শ্রেণীর শিলাদারা গঠিত। প্রথমটি লঘু গ্র্যানাইট 
জাতীয়; উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ea) দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভারী 
ব্যাসান্ট জাতীয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় wo | ইহাদের নীচে আরও 
ভারী (আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫'৭ ) শিলাস্তর আছে। ওঁ লঘু শিলাগুলি মহাদেশের: 
এবং ভারী শিলাগুলি সমুদ্রতলের সৃষ্টি করিয়াছে। 

জলের উপরে একই আকার ও আয়তনের বরফ, কাঠ এবং শোলার টুকরা! 
ভাসাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে শোলার টুকরাটি সবচেয়ে উচু হইয়া আছে। 
কাঠের টুকরাটি তার চেয়ে নীচু এবং বরফের টুকরাটি সবচেয়ে নীচু হইয়া আছে। 
ইহার কারণ শোলা সবচেয়ে হালকা এবং বরফ সবচেয়ে ভারী । এই তিনটি 
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টুকরাকে গায়ে গায়ে লাগাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে শোলা উচ্চস্থানের এবং বরফ 
নিয়স্থানের স্থাষ্টি করিয়াছে | 


জলের উপরে বরফ, কাঠ ও শোল| ভাসিতেছে 
১ বরফ, ২ কাঠ, ৩ শোলা 
২৮নং চিত্র 
পৃথিবী যখন আদি অবস্থায় শীতল হইতেছিল তখন কোন কোন পদার্থ কঠিন 
হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভারী পদার্থগুলি ভূ-কেন্দ্ৰের দিকে নামিয়া যায়। লঘু 
পদার্থগুলি তরল পৃথিবীর উপরিভাগে ভাসিয়া রহিল । গ্যানাইট (Granite) 


জাতীয় শিলার অধিক অংশ শোলার ন্যায় তরল পদার্থের উপরে ভাসিয়া রহিল আর 
ব্যাসান্ট (Basalt) জাতীয় শিলার অল্প অংশ (কাঠের মত ) তরল পদার্থের উপরে 
রহিল। এই শিলাগুলি ক্রমশ: গায়ে গায়ে লাগিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে একটি 
কঠিন আবরণের স্থষ্টি করিল। গ্যানাইট উচ্চস্থান ও ব্যাসান্ট নিম্নস্থানের সৃষ্ট 
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করিল। তারপর পৃথিবীর চতুদিকস্থ গ্যাসগুলি শীতল . হইয়া! বৃষ্টির আকারে 
ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসিতে লাগিল । এই জল উচ্চস্থান বাহিয়া আসিয়া নিম্নস্থানে 
জম| হইয়া মহাসাগরের সৃষ্টি করিল। ব্যাসা্ট স্তরের সবটুকু জলের তলায় চলিয়| 


মহাদেশ ও মহানাগরের উৎপত্তি 
৩*নং চিত্ৰ 
গেল। গ্যানাইট স্তরেরও কিছুটা জলের তলায় গেল। আর অপেক্ষাকৃত 
উচ্চস্থান স্থলভাগের স্থষ্টি করিয়াছে। ভূ-ত্বকের এই স্থলভাগ ক্রমাগত ক্ষয়িত হইয়া 
ও নানা প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিবতিত হইয়া কোথাও পর্বত, কোথাও মালভূমি, 
কোথাও বা সমতলভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। 

Ewe বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। ইহার অর্ধেক অক্সিজেন, এক-চতুৰ্থাংশ 
সিলিকন (911০০7- সিলিকন ও 
অক্সিজেন মিলিয়া বালির হৃষ্টি 
করিয়াছে) এবং অবশিষ্ট অ্যালু 
মিনিয়ম, লোহা, ক্যালসিয়াম, 
পটাসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি অন্যান্য 
পদাৰ্থ ইহার! পৃথক পৃথক ভাবে 
ভূ-ত্বকে থাকে না | ইহারা পরস্পরের 
সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি করিয়া নানা- 
প্রকার শিলার রূপ নিয়া ভূ-ত্বকের 


ক্ষ-২ই?% পটাসিয়াম খ-২২% লোভিয়াম 


ত্বকের উপাদান 
চা সৃষ্টি করিয়াছে। 


) 
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জনল এও হুল 
ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০৮ ভাগ জল ও অবশিষ্ট ২৯'২ ভাগ স্থল। স্থলভাগ 
সাতটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক 
অংশ মহাদেশ (Continent) 
নামে অভিহিত হয়। সাতটি মহা- 
দেশের নাম যথাক্ৰমে--(১) এশিয়া, 
(২) ইউরোপ, (৩) আফ্রিকা, 
(৪) উত্তর আমেরিকা», (৫) দক্ষিণ 
আমেরিকা, (৬) ওশিয়ানিয়া এবং 
(৭) কুমেরু দেশ বা আণ্টাৰ্কটিক| ৷ 
ইহাদের মধ্যে এশিয়া সবচেয়ে বড় এবং 
ওশিয়ানিয়া (অষ্ট্রেলিয়া! ও নিকটবর্তী পৃথিবীর জল ও স্থল ভাগের তুলনা 
দ্বীপসমূহ ) সবচেয়ে ছোট। ৩২নং চিত্র 
অপর পক্ষে জলভাগ পাচটি প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশই এক 
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একটি মহাসাগর (0০০০) ; যথা--(১) প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean), 
(২) আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean), (৩) ভারত মহাসাগর 
(Indian Ocean), (8) উত্তর বা স্থমেরু মহাসাগর (Arctic Ocean) এবং 


মহাসাগর ও তাহাদের আয়তনের তুলনা 
৩৪নং চিত্র 


(৫) দক্ষিণ বা কুমেরু মহাসাগর (Antarctic Ocean) | ইহাদের মধ্যে 
প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড় এবং দক্ষিণ মহাসাগর সবচেয়ে ছোট । 


শিলা (Rock) 

ভূ-্বক যে উপাদান দ্বারা গঠিত তাহার সাধারণ নাম শিল|। শিল| বলিতে 
নরম ও কঠিন সকল উপাদানকেই বুঝায়। তাণ্ছাড়৷ হুড়ি, বালি, কীকর 
প্রভৃতি শিলাখণ্ড ও শিলাচূৰ্ণকেও সাধারণভাবে শিলা বলা যাইতে পারে। 
শিলা প্রধানতঃ তিন প্রকারের-_ প্রাথমিক, পাললিক ও পরিবর্তিত শিলা । 

(১) প্রাথমিক ব| আগ্নেয় শিলা উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হওয়ার সময় 
উত্তপ্ত এবং তরল আদিম পদার্থগুলি ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইয়া এই শিলা 
গঠন করিয়াছে । পৃথিবীতে এই শিলাই সর্বপ্রথম গঠিত হইয়াছে বলিয়া 
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ইহাকে প্রাথমিক শিল| (Primary Rock) বলা হয়। উত্তপ্ত তরল ধাতব 
পদার্থ হইতে ইহার স্বষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহাকে আগ্নেয় শিলাও (18০০9 
Rock) বলে। এই জাতীয় শিলাতে কোন স্তর নাই বলিয়া ইহাকে অস্তরীভূত 
শিলাও (Unstratified Rock) বল| যাইতে পারে। ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত তরল 
শিলা-পদার্থ কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়! বা ভূ-্বকের কোন দুৰ্বল 
অংশের ফাটল দিয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং কঠিন হইয়া আগ্নেয় শিলার 


সৃষ্টি করে। যে সকল তরল পদার্থ ভূপুষ্ঠের উপরে উৎক্ষিপ্ত হইয়| থাকে উহার! 
অতি দ্রুত শীতল হইতে থাকে । তাই উহারা দানা বাধিবার সময় পায় না। 
এই সকল আগ্নেয় শিলায় (যেমন, ব্যাসান্ট ) দানা (Crystal) থাকে না এবং 
শিলা-কণিকা গুলি খুব সুক্ষ্ম হয়। 

যে সকল শিলা-পদাৰ্থ ভূ-পৃষ্ঠের উপরে না আসিয়া নীচেই সঞ্চিত হয় উহার! 
খুব ধীরে ধীরে শীতল হয়। এই সকল শিল! (যেমন, গ্র্যানাইট ) দান! (crystal) 
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বাধিতে পারে এবং ইহাদের শিলা-কণিকাগুলিও পূর্বোক্ত শিলার তুলনায় মোটা ) 
হয়। যে সকল আগ্নেয় শিল| কঠিন হওয়ার সময় দানা বাধিয়া থাকে তাহাদিগকে 
কেলাসিত শিলাও (Crystalline Rock) বলা হয়। ব্যাসাণ্ট (Basalt), 
গ্র্যানাইট (Granite), ডলেরাইট (Dolerite), পেগ মেটাইট (Pegmatite) 
প্রভৃতি আগ্নেয় শিলা । 


(২) পাললিক শিলা।__রৌন্র, বৃষ্টি, বাতাস, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির 
কিয়ায় প্রাথমিক শিলাগুলি নিয়ত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইতেছে। ক্ষয়িত শিলাকণাগুলি 
বাতাস, নদী প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হইয়া হুদ বা সমূদরগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। 
নদী-বাহিত এই পলি (Alluviam or sediment) সমুদ্র-গর্ভে স্তরে ভরে জমা 
হয়। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষও এই স্তরগুলির উপর সঞ্চিত হইতে থাকে। 

' এই সকল জীবের দেহে চূণ, সিলিকা ইত্যাদি আছে। সমুদ্রের জলেও নান| 
জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই সকলের রাসায়নিক 


ৰ রি প্র 
নুড়ি বালি [2 কাদা Bh জৈব পদার্থ 
পাললিক শিলা 
wort চিত্র 


ক্রিয়ায়, উপরিস্থ জলরাশি ও পলিস্তরের চাপে এবং ভূগর্ভস্থ উত্তাপের ফলে 
নিয়ের স্তরগুলি ক্রমশঃ জমাট বাধিয়| কঠিন শিলার সৃষ্টি করে। পলল হইতে কট 
বলিয়া এই জাতীয় শিলাকে পাললিক শিলা (Sedimentary Rock) বলে। 
তূ-আলোড়নের ফলে এই শিলান্তর সমুদ্রের উপরে উঠিয়া আসে। অনেক সময় 
উচ্চ ভূমির ও পর্বতমালার (যেমন হিমালয়, আল্পম্‌ প্রভৃতি ) eB করে। স্তরে 
Wa গঠিত বলিয়া এই শিলাকে স্তরীভূত শিলাও (Stratified Rock) বলে | 
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এই সকল শিলার স্তরগুলি স্ুম্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পাললিক শিলাপ্তরে নানা- 
প্রকার জলজ প্রাণীর কঙ্কাল প্রস্তরীভূত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ 
প্রস্তরীভূত জীবদেহকে Fray (Fossil) বলে। বেলে পাথর (Sandstone), 
চুণ| পাথর (Lime-stone), কাদা পাথর (Shale or Mud-stone), খড়িমাটি 
(Chalk) প্রভৃতি প্রধান পাললিক শিলা । প্রাণিদেহ বা উচদ্ভিজ্জ পদার্থ অনেক সময় 
ভূ-প্রোথিত হইয়া তাপ ও চাপের ফলে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এক প্রকার 
চূণ! পাথর (সমৃদরের শামুক, শঙ্খ প্রভৃতির দেহাবশেষ হইতে সুষ্ট এবং কয়ল! এই 
শ্রেণীর শিল| ৷ ইহারাও পাললিক শিল|; তবে জীবদেহ হইতে হুষ্ট বলিয়া 
ইহাদিগকে জৈব শিল| (Organic Rock) বলা হয়। 

উত্তর চীনে হাজার হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত লোয়েস্‌ (Looss) নামক এক 
প্রকার পাললিক শিলা আছে। উহা সমুদ্রগর্ভে হুষ্ট হয় নাই। মধ্য এশিয়ার 
মরুভূমির বামু-তাড়িত ধূলি ও বালুকণ| লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া স্তরে গ্রে জমিয়া 
লোয়েসের স্থষ্টি বরিয়াছে। / 

(৩ পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত শিল|--অত্যধিক চাপ, তাপ এবং 
ভূ-আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক ও পাললিক শিলা পরিবর্তিত হইয়| ভিন্ন প্রকৃতির 
 শিলায় পরিণত হয়। এই রকম শিলাকে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত শিলা 
(Metamorphic Rock) বলে | এই ভাবে নরম বেলে পাথর (Sand-stone) 
রূপান্তরিত হইয়া কঠিন কোয়ার্জাইট-এ (Quartzite) পরিণত হয়। নিয়ে 
রূপান্তরিত শিলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। 


পাললিক রূপান্তরিত | প্রাথমিক রূপান্তরিত 
কাদাপাথর (Mud-stone) প্লেট (Slate) নাইট (Granite) নীদ্‌ (08019) 
বেলেপাথর (Sand-stone) কোয়ার্জাইট 

(Quartzite) 

চুণাপাখর (Limo-stone) মাৰ্বেল (Marble) 
কয়লা (Coal) গ্ৰাফাইট (Graphite) | 

afer (৪5০1!)--শিল| হইতেই মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। উত্তাপ, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও জীবদন্তর 
গলিত দেহ এবং বায়ুস্থিত কাৰ্বন-ডায়সাইড, অক্সিজেন প্রভৃতির fate জমশঃ শিলার উপরিাগের 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে । ইহার ফলে কালরুমে তু-ত্বকের় উপর এক প্রকার দুগ্ম এবং শিখিল 
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স্তরের সৃষ্টি হয়। উহাই মুত্তিক| ৷ এই শিলান্তর উপর হইতে নীচে অপরিবর্তিত শিলা অবধি বিস্তৃত 
থাকে। 


Sasa Aa পৱ্ৰিবৰ্ভন 

সব্ষতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী, সাগর-তরঙ্গ, হিমবাহ, তুষার ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
শক্তি অবিরত ভূ-ত্বকের ক্ষয় সাধন করিতেছে। এই ক্ষয় এত ধীরে ধীরে সংঘটিত 
হয় যে হঠাৎ ইহা চোখে পড়ে ন| | কয়েক বৎসর ধরিয়| লক্ষ্য করিলে এই ক্ষয় 
সহজেই বোঝা যায়। 

কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-তবকের উপরিভাগের শিলাগুলি চুণিত 
হইয়া শিথিল হইয়| পড়ে | এই শিথিল শিলা-কণিকা তখন নীচের শিলাকে 
ঢাকিয়| রাখে। এই ভাবে আবৃত থাকার ফলে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি নীচের 


তখন নীচের শিলা উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। আবার প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া চলে; 
RAS বালুকণা আবার অন্ত নীত হয়। আবার ভূ-ত্বক উন্মুক্ত হয় এবং আবার 
TAT চলে। ভূ-ত্বকের এই পরিবর্তন বা নগ্ন হওয়াকে ANSI (Denuda- 
tion) বলে | এই ন়ীভবনের কাৰ্য নিয়লিখিত তিন প্রকারে ঘটিয়| থাকে। 

(১) আবহবিকার (Weathering)—fiq এবং রাত্রিতে আবহাওয়ার 
তারতম্যের জন্য ভূ-ত্বকের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে আবহবিকার বলে। যখন 
শিলা শুধু খণ্ড-বিখণ্ডিত ও চূরণিত হয় অথচ ইহার ফলে শিলার কোন রাসায়নিক 
পরিবর্তন হয় না তখন ইহাকে সাধারণ আবহবিকার (Mechanical 
Weathering) বলে । আবার যদি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলা চুৰ্ণ-কিচুৰ্ণ হ্য় 
অথবা চুণিত শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহাকে রাসায়নিক 
আবহবিকার (Chemical Weathering) বলে | 

(ক) সাধারণ আবহবিকার--যে নকল অঞ্চলে দিন ও রাত্রির তাপ- 
মাত্রার প্রসর (Diurnal Range of Temperature) অধিক, নেই সকল স্থানে 
দিবাভাগের প্রচণ্ড উত্তাপে শিলা অত্যধিক প্রসারিত হয়। আবার রাত্রিতে 
শৈত্যের জন্য শিলা অত্যধিক সঙ্কুচিত হয়। কিন্ত শিলার সকল উপাদান সমান- 
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ভাবে সঙ্কুচিত a প্রসারিত হয় না। এইভাবে ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে 
শিলা খণ্ড খণ্ড Zeal বায় (Block Disintegration) এবং কখনও বা শিল| 
চুৰ্ণ-বিচুৰ্ণ হইয়া বালুকণায় পরিণত হয় (Granular Disintegration) | ইহা 


আবহ্বিকার (Weathering) 
৩৭নং চিত্র 


ছাড়া গ্রস্তরের ফাটলে প্রবিষ্ট জল রাত্রিতে শৈত্যের জন্য জমিয়া বরফ হইলে 
পাৰ্শ্বচাপের ফলে শিলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাই সাধারণ 
আবহবিকার। 

(৭) ৰাসায়নিক আবহবিকার-বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত: হওয়ার 
সময় বায়ু, হইতে কার্ধন-ডায়ন্সাইড গ্রহণ করে। এইরূপ বৃষ্টির জলে চুণ সহজেই 
দ্রব হয়। তাই চুণাপাথর জাতীয় শিলার চূর্ণকে দ্রব করিয়া এই বৃষ্টির জল শিলাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া অনেক সময় গলাইয়া ফেলে। এইরূপ বৃষ্টির জল অনেক সময় 
গ্র্যানাইট জাতীয় শিলার কোন এক বিশিষ্ট উপাদানের (Felsper) রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটাইয়| উহাকে গলাইয়া ফেলে | আৰ্দ্ৰ বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত 
শিলার যৌগিক মিশ্রণের ফলেও শিলা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। লোহাতে এইভাবেই 
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মরিচা ধরে। এইপ্রকার পরিবর্তনের নাম রাসায়নিক আবহ্বিকার | 


সাধারণ আবহবিকার এবং রাসায়নিক আবহবিকারের কার্য সাধারণতঃ একই সঙ্গে ' 


চলিতে থাকে | 

(২) ক্ষয়ীভবন--বৃষ্টির জল, নদীর স্ৰোত প্রভৃতির আঘাতে শিলা! ভাঙ্গিয়৷ 
চুবিয়| যায়। পাথরকুচি, শিলাচুর্ণ, বালি প্রভৃতি বাতাস ও জলম্ৰোতের ধাক্কায় 
নৃতন শিলার গায়ে আঘাত করে এবং উহার ক্ষয়সাধন করে। তা’ছাড়া নদীর 
জলে অনেক পদার্থ ভ্রব অবস্থায় থাকে। তখন নদী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার 
UNG করে। এইরূপ ক্রয়কার্যকে ক্ষয়ীভবন (Hrosion) বলে। ক্ষয়ীভবন 
ছুই প্রকার। যথা 

ক) সাধারণ ক্ষয়ীভবন বা ঘর্ষণ-_পাথরকুচি, বালুকণা প্রভৃতির 
আঘাতে এবং হিমবাহ প্রভৃতির ঘর্ধণে যখন শিলার ক্ষয় হয় অথচ রাসায়নিক 
পরিবর্তন হয় না, তখন সেই কষীভবনকে সাধারণ ক্ষয়ীভবন (Mechanical 
Erosion বা Corrasion) বলে | 
(৭) রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন--বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষ্মক্ৰিয়ার ফলে 

যখন শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তখন সেই ক্ষয়ীভবনকে রাসায়নিক 
ক্ষয়ীভবন (Chemical Erosion) বলে | 

(৩) অবক্ষেপণ--বিভিন্ন প্রাকতিক শক্তির দ্বারা শিলা নিয়তই ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
হইতেছে। ক্ষয়িত পদাৰ্থগুলি আবার বায়ুপ্রবাহ, mS, হিমবাহ প্রভৃতি 
কতকগুলি শক্তির প্রভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। 
ইহাকে অবক্ষেপণ (Deposition) বলে। 

প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ভূ-যকের এক স্থান ক্ষয় করিতেছে এবং অন্য স্থানে ক্ষয়িত 
পদাৰ্থগুলি সঞ্চিত করিয়া নূতন ভূ-ভাগের স্ষ্টি করিতেছে। এই ভাবে নিয়তই 
ভূ-ত্বকের পরিবর্তন ঘটিতেছে। 


বিভিন্ন শ্রাক্কভিক শক্তির কাৰ্য 
সূৰ্যভাপের কার্য_দিনের বেলায় সুর্ঘতাপের ay উত্তাপে শিলা গ্রসারিত 
হয়, রাত্রিতে ক্র্ভাপের বিকিরণের ফলে শিলা সঙ্কুচিত হয়। একই শিলার 


- 
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বিভিন্ন ধাতব উপাদান অবশ্য সমপরিমাণে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় না। এইভাবে 
_ ক্ৰমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে শিলা ফাটিয়| খণ্ড খণ্ড হয় অথবা 
চুৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হইয়| বালুকণায় পরিণত হয়। যে সকল অঞ্চলে দৈনিক উত্তাপের 
প্রসর অত্যধিক সেই সকল অঞ্চলে (যেমন উষ্ণ মরু-অঞ্চলে ) অতি সহজেই 
এইভাবে শিলা চূর্ণকিচুর্ণ হইয়া থাকে। 
বায়ুর কাৰ্য--ক্ষয়ীভবন ও অবক্ষেপণ এই দুই ভাবেই বায়ু ভূ-ত্বকের পরিবর্তন 


সাধন করে। বাযুস্থিত বালুকণার ক্রমাগত ঘৰ্ষণে শিলার ক্ষয় হয়। ভূ-পৃষের 
কাছাকাছি বামুতে বালুকণা বেশী থাকে বলিয়| এই বায়ুর করয়-ক্ষমতা অধিক। 
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উপরের বায়ুতে ৰালুকণ| কম থাকে, তাই উহার ক্ষয় শক্তি কম। এইজন্য 
পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত শুফ্ধ মরু অঞ্চলে (যেখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে 


wnat চিত্র 
বাহু প্রধান) বায়ু দ্বারা ক্ষয়িত হইয়া বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড উপরিভাগে) 


f 
মোটা, নিয়ভাগে সরু হইয়| ব্যাঙের ছাতার মত আকার ধারণ করে। আবার 


সই SSS SS === 
বালিয়াড়ি 
Seas চিত্ৰ 


} 
বায়ু-তাড়িত হইয়া বালুকারাশি মরুতূমি বা সমুদ্রতীরের স্থানে স্থানে বালির স্তুপ বা 


বালিয়াড়ির (300-০০৪) স্ষ্টি করে। বায়ু বানুকণাকে বহু eae উড়াইয়া 
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লইয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে অনেক সময় উর্বর সমতলভূমিও বালিয়াড়ির 
তলে চাপ! পড়িয়া যায়। : 
মধ্য এশিয়া হইতে বালুকণ| 
Avis eq উত্তর ই 
চীনে লোয়েস (Loess) : 
মৃত্তিকার ee করিয়াছে। 
তা’ছাড়৷ বায়ুস্থিত অক্সিজেন 
আৰ্দ্ৰ অবস্থায় অনেক শিলার 
রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন 


করিতে পারে । লোহাতেও 
এই জন্যই মরিচা ধরিয়া = 


উহাকে নরম ও আল্গা : 
করিয়া দেয়। বৃষ্টির জলে ৪১নং চিত্ৰ 
বায়ুস্থিত কারবন-ডায়ক্মাইড দ্রব অবস্থায় থাকে। এই জন্যই বৃষ্টির জল চুখাপাথর 
জাতীয় শিলার চুণের ভাগকে দ্রব করিয়| শিলার ক্ষয় সাধন করে। পর্বত ঝা 
পাহাড়ে অনেক সময় বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়| নীচের শিলাস্তরকে পিচ্ছিল এবং 
SN করিয়| দেয়। এই পিচ্ছিল স্তরের উপরের শিলাস্তর পাহাড়ের কোন 
ঢালু অংশে হেলানভাবে থাকিলে উহা! আপনার ভারে নীচে নামিয়| আসে। 
এইরূপ ধ্বস নামাকে ভু-পাত (Landslip) বলে। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং 
যাওয়ার পথে এই জন্যই বর্ষাকালে অনেক ধ্বস নামিয়া থাকে। 

সমুদ্রের কার্য__সমুদ্রতরন্দের আঘাতে উপকূলভাগ অবিরত ক্ষরপ্রাপ্ত 
হইতেছে। সমুদ্রজল কোন কোন শিলাকে দ্রব করিয়া উহার ক্ষয়সাধন করে। 
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সমুদ্রজলের রাসায়নিক শক্তিও ক্য়কার্ষে কিছুটা সহায়তা করে। উপকূলের কঠিন 
শিলার ক্ষয় কম হয় এবং নরম শিলার ক্ষয় বেশী হয়। উপকূলের কোন অংশ 
কঠিন শিলাদ্বার| গঠিত হইলে এবং উহার উভয় পাৰ্থে নরম শিলা থাকিলে নরম 
শিলা ক্রুত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। কঠিন শিলার উভয় পার্শ দিয়া সমূদ্ৰ তখন উপকূলের 


দিকে প্রবেশ করে। এইভাবে অস্থরীপের স্থষ্টি হয়। আবার কঠিন শিলার 
মাঝখানে নরম শিলা থাকিলে নরম শিলা ক্ষয় করিয়া সমুদ্র স্থলভাগের ভিতরে 
প্রবেশ করে। এইভাবে উপসাগরের সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া সমুদ্ৰস্ৰোত 
নদীবাহিত পলিকে একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া গিয়| উপকূলের সরিকটে নৃতন 
ভু-ভাগ গঠনেও সাহায্য করে। 

তুষারের কাৰ্য--জল ভমিয়| বরফ হইলে আয়তনে বাড়িয়া যায়। ভূ-ত্বকের 
ফাটল দিয়া জল প্রবেশ করে। শীতপ্রধান অঞ্চলে এ জল রাত্রে জমিয়| বরফ হয় 
এবং আয়তনে বাড়ে। তখন উহার চাপে শিলাস্তর ফাটিয়া থও খণ্ড ইয়া পড়ে। 

হিমশৈলের কাৰ্য--মেন্ অঞ্চল হইতে অনেক সময় বিরাট বিরাট বরফের 
টাই সমুদ্রের উপর দিয়া ভাগিয়া উষ্ণ অঞ্চলের দিকে যাইতে থাকে, তখন ইহাকে 
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হিমশৈল (Iceberg) বলে। সমুদ্রের উষ্ণ অংশে পৌছিলে হিমশৈল গলিতে 
আরম্ত করে। তখন হিমশৈলবাহিত শিলাচুর্ণ সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়া চড়ার 
সৃষ্টি করে ; উত্তর আমেরিকার নিউফাউগুল্যাণ্ডের অদূরে গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক নামক মগ্ন 
চড়ার হৃষ্ট এইভাবে হইয়াছে। 


aa =i 

বৃষ্টি, cad এবং হিমবাহের বরফ-গল৷ জল জমির ঢাল, অনুযায়ী পর্বত হইতে 
নিয্নদিকে বহিয়| যায়। এই সকল জলধার| মিলিত হইয়| নদীর স্থষ্টি করে। J 

যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তন সাধন করে তাহাদের মধ্যে 
নদীই প্রধান। নদী এক কুল ভাঙ্গে অন্য কুল গড়ে । নদীর এই ভাঙ্গা-গড়ার 
কাজ নিরন্তর চলিতেছে। নদী ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন করে। ক্ষয়িত পদার্থগুলিকে 
বহন করিয়া লইয়া গিয়া অন্য স্থানে ফেলে এবং নৃতন ভূ-ভাগ সৃষ্টির কার্যে 
সাহায্য করে। নদীর কাজ প্ৰধানতঃ তিন প্রকার--(১) ক্ষয় (Erosion), 
(২) বহন (Transportation) ও (৩) অবক্ষেপণ (Deposition) | 

নদীর ক্ষয়কার্ষ_পার্বত্য অঞ্চলে নদীক্রোতের আঘাতে পর্বতগাত্রের শিলা 
ভাঙ্গিয়| চুৰ্ণ-কিচুৰ্ণ হইয়া যায়। নদীবাহিত af, পাথরকুচি, বালুকণ৷ প্রভৃতির 
আঘাত ও ঘর্ষণেও ছুই তীর এবং নদীতলের শিলান্তরের ক্ষয় ঘটে। এই ক্ষ্মকে 
নদীর সাধারণ ক্ষয় (Mechanical Erosion) বলা হয়| নদীর জলে 
কোন কোন শিলা wa হইয়| যায়। নদীর জলে কার্বনিক আযাসিড দ্রব অবস্থায় 
থাকিলে উহা সহজেই চুণাপাথর জাতীয় শিলা দ্রব করিতে পারে । নদী এইভাবে = 
শিলার যে ক্ষয় সাধন করে তাহাকে নদীর রাসায়নিক ক্ষয় (Chemicon 
Erosion) বল। হয়। 

aia অয sees tet cae Mele tas rice ee 
অপর পক্ষে জমির ঢালের উপরই নদীর বেগ নির্ভর করে। তাই নদীতলের ঢাল 
বেশী হইলে নদীর ক্ষয়কাৰ্ধও বুদ্ধি পায়! কঠিন শিলা অপেক্ষা কোমল শিলাকে 
নদী অধিক ক্ষয় করিতে পারে । এই জন্যই নদী যখন প্রাথমিক অথবা রূপান্তরিত 
শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন উহার জল পরিষ্কার থাকে । কিন্তু যখন 


৪ 
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উহা কাদাপাথর (Shale) বা অন্ত কোন নরম শিলার উপর দিয়া প্রবাহিত হয় 
তন ক্গয়কার্ বৃদ্ধি পায় এবং নদীর জল ঘোলাটে দেখায় | 

! নদীর ছুই তীরের ক্ষয়কার্কে পাৰ্শ্বক্ষয় (Lateral Erosion) এবং নদীতলের 
(River-bed) ক্ষয়কে নিন্সক্ষয় (Vertical 17:95108) বল! যাইতে পারে | পর্বত- 
গাত্র বাহিয়| নদী যখন নীচে নামিতে থাকে তখন উহাতে (নদীর পার্বত্য গতিতে ) 
মোত প্রবল থাকে এবং নিয্নক্ষয় অধিক হয়। আবার সমতল ভূমিতে প্রবাহিত 
হইবার সময় নদীর স্বোত যখন wigs হইয়া আসে তখন পাৰ্শ্বক্ষ্ম অধিক 
পরিমাণে হয়। 

| পরিবহন--নদী তাহার গতিপথে যাহা ক্ষয় করে নদীম্ৰোত তাহা বহিয়। লই 
যায়। নদীর প্রবল স্ৰোত বৃহৎ Petters স্থানান্তরে লইয়| যাইতে পারে। 
পার্বত্য অঞ্চলে বড় বড় পাথরের হুডি প্রভৃতি ভারী পদার্থ নদীতলের উপর দিয়| 


৪৩নং চিত্ৰ 

গড়াইয়| গড়াইয়া চলে। এইজন্য নদীর RAG মহ্গণ ও গোল হয়। অতি সুম্ম ও 
লঘু, বালুকণাগুলি নদীজলে ভাসিয়| ভাসিয়া চলে| PRG ভ্ৰব অবস্থায়ও অনেক 
পদার্থ নদীস্ৰোত দ্বার! অন্যত্র নীত হয়। সোতের বেগ কিঞ্চিৎ কমিয়া গেলে নদী 
বড় বড় চড়িগুলিকে বহন করিতে পারে না, এগুলি তখন নদীতলে সঞ্চিত হইতে 
থাকে। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হৃড়ি, পাথর ও শিলাচুৰ্ণকে নদী বহুদূৰ 
পান্তি বহন করিয়া লইয়| যাইতে পারে | কাদা, মাটি ইত্যাদি লঘু পদার্থকে নদী 
তাহার মোহানা পৰন্ত পরিবহন করে। 

অবক্ষেপণ-_নদীর গতি যখন কমিয়া আসে তখন উহা আর বড় বড় oft 
বহন করিতে পারে না। এইগুলি তখন নদীতলে সঞ্চিত হইতে থাকে | নিয় 
গতিতে মোহানার নিকটে নদীর মোত যখন একেবারে কমিয়া যায় তখন নদীতলে 
'পলল (Silt) সঞ্চিত হইতে থাকে এবং নদী তখন বালুচর বা ব-দ্বীগের AB করে। 


| 
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উৎস হইতে মোহানা পর্যন্ত নদী-প্রবাহের বিভিন্ন অংশে নদীর কাৰ্য বিভিন্ন 
হয়। ক্রমাগত ক্ষয়কাধের দ্বারা স্থলভাগের উচ্চতা হ্রাস করিয়া তাহাকে: সমুদ্রের 
সমতলে লইয়া আসাই নদীর কার্ধের প্রধান লক্ষ্য | নদী-প্রবাহকে তিনভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে £- প্রাথমিক গতি, মধ্যগতি ও Fast | 

নদীর প্রাথমিক গতি ব| পার্বত্য প্রবাহ_ উৎস হইতে পার্বত্য পথ 
বাহিয়। নদী সমতলে নামিয়| আসে। উৎস হইতে সমতলে নামিয়া আসা পর্যন্ত 
নদীর প্রবাহকে উহার, প্রাথমিক বা পাৰ্বত্য প্রবাহ বলা! হয়। গঙ্গোত্ৰী হিমবাহ 
হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গানদীর প্রাথমিক গতি বলা যাইতে পারে। এই প্রবাহে 
নদীর ধ্বংস-কার্ধই প্রধান থাকে। পার্বত্য-প্রবাহে জমির ঢাল অধিক থাকে। 
তাই নদী খরস্রোত| হয়। সেইজন্য সামান্য বাধাবিঘ্ন নদীর গতিপথের পরিবর্তন 
ঘটাইতে পারে ন| নদী-লোতের প্রচণ্ড আঘাতে শিলা ভাঙ্গিয়া চুণ-বিচু্ণ হইয়| 
ঘায়। বন্যার* সময় বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডকে নদী একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া 
যায়। প্রাথমিক গতিতে নদীর পাশ্বক্ষয় অপেক্ষা fe অধিক হয়। তাই 
নদী-খাত অত্যন্ত wa ও গভীর হয়। নদী-খাত ইংরেজী V অক্ষরের মত 
দেখায়। নদীর ঢাল খুব খাড়াই হইয়া গেলে নদীর জল সবেগে নীচে লাফাইয়া 
পড়িতে থাকে । ইহাকে জলপ্রপাত বলে । নদী যখন কোন কঠিন শিলাস্তরের 
উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া কোমল শিলাস্তরের উপর দিয়! প্রবাহিত হইতে 
থাকে তখন কোমল শিল! ক্ষয়িত হইয়া অপসারিত হয়। নদীতলের ঢাল হঠাৎ 
বৃদ্ধি পায় এবং জলপ্রপাতের স্থষ্টি হয়। এই গতিতে নদীর নিম্নক্ষয় এত প্রবল 
থাকে যে নদী গভীর গিরিখাতের (River-Gorge) কুটি করে। পার্বত্য প্রবাহে 
নদী খরশ্ৰোত| হয়, তাই নদীর এই অংশ নাব্য নহে। নদী-খাত অত্যন্ত AA 
এবং কোন কোন সময় অত্যন্ত গভীর হয়। অনেক নদীতে জলপ্রপাত থাকে। 
এই সকল জলপ্রপাত হইতে কোন কোন স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া 
কলকারখান| চালানো হয়। 

নদীর মধ্যগতি a সমভুমি প্রবাহ--মধ্য গতিতে নদী সমতলভূমির 


* অল্প সময় বৃষ্টি হইলেই পাৰ্বত্য নদীতে জলের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং নদী দিয়া প্রবল 
‘বেগে জল নামিয়া আসিতে থাকে । ইহাকেই পার্বত্য নদীর বন্যা বলা হয়। 
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উপর দিয়! প্রবাহিত হইতে থাকে ৷ হরিদ্বার হইতে রাজমহল পর্যন্ত গন্দানদীর 
মধ্যপ্রবাহ বল! যাইতে পারে। এই প্রবাহে ভূমির ঢাল অল্প থাকে, তাই নদীর 
বেগ কম হয়। তখন নদী বড় বড় পাথর, মুড়ি ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া 
যাইতে পারে ন|। এইগুলি তখন নদীতলে ও দুই পার্শ্বে সঞ্চিত হইতে থাকে। 
নদী কেবল বালুকণা, কাদা প্রভৃতি বহন করিয়| নিষ্নদিকে লইয়া যাইতে থাকে | 
এই. অংশে নদীর ক্ষয় এবং গঠন দুই কাজই চলিতে থাকে । উপনদীগুলি তখন 
নদীর সহিত মিলিত হয়। নদীর অববাহিকা বড় হয় এবং নদীজলের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়; কিন্তু আোতের বেগ কম থাকে বলিয়া পার্ব্যপ্রবাহের মত ক্ষিপ্রগতিতে 
নদী ক্ষ্যসাধন করিতে পারে না। AT এবং ferry ছুইই চলিতে থাকে | 
নদী যত নিয্ন্দিকে যাইতে থাকে উহার পাৰ্শ্বক্ষয় তত বাড়িতে থাকে এবং নিম্নক্ষয় তত 
কমিতে থাকে । ইহার ফলে নদী-খাত তথন প্রশস্ত হয়। মধ্যগতিতে কোন স্থানে 


যদি জমির ঢাল খুব কম থাকে তবে নদীর গতিবেগ কমিয়া যায়। নদী তখন সব পলল । 
(Silt কাদা, মাটি, বালি প্রভৃতি ) বহন করিতে পারে ন|। কতক পলল নদীতলে 
জমিতে থাকে। এইভাবে নদীতে বালুচরের সৃষ্টি হয়। মধ্যগ্রবাহে নদীর বেগ 
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কম, তাই প্রবাহ-পথে সামান্য বাধ! পাইলে নদী Vel এড়াইবার জন্য বাকিয়! যায়। 
এইজন্য মধ্যপ্রবাহে নদীর গতি সোজা! না হইয়| আকাবীকা হয়। বন্যার সময় 
নদীর জল বৃদ্ধি পার, গতিবেগও তীব্র হয়; তাই ক্ষয়কাধ বৃদ্ধি পায় এবং উহা 
প্রচুর পলল বহন করিয়া লইয়া যায়। বন্যার জল বেণী বৃদ্ধি পাইলে নদী-খাত 
জল আটকাইয়। রাখিতে পারে all জল তখন দুই কুল ছাপাইয় চারিদিকে 
ছড়াইয়| পড়ে। বন্যার জল কিছুদিন পরে চলিয়া যায় কিন্তু পলিমাটি পড়িয়া 
থাকে। এইভাবে পলিমাটি জমিয়া নদীর ছুই পার্শ্বে নৃতন সমভূমির স্থঠি করে। 
ইহাকে নদীর প্লাবন-ভূমি (Flood Plain) বলে। পলিমাটি দ্বারা কৃষ্ট বলিয়া 
ইহাকে পলি-ভুমিও (Alluvial Plain) বলা হয়। এই ভূমি খুব উর্বর হয়। 

মধ্যগতিতে নদী নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে । নদীর প্লাবন-ভূমি অত্যন্ত 
উর্বর হয়। নদী হইতে জলসেচের স্থবিধা থাকে; তাই উভয় তীরেই কৃষিকার্য 
চলে। অল্লায়াসে ফসল পাওয়া যায়, তাই নদী-উপত্যকায় লোকবসতি ঘন 
হইতে থাকে 'এবং নদীতীরে সমৃদ্ধ শহর ও নগর গড়িয়া উঠে। নদীতীরেই 
অতীতকালে বিভিন্ন মানবসভ্যতা৷ গড়িয়। উঠিয়াছিল; তাই উহাদ্িগকে নদী- 
মাতৃক সভ্যতাও বলা হয়_যেমন নীলনদের সভ্যতা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস 
নদীর সভ্যত| ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার সভ্যতা | 

নদীর নিল্সগতি বা ব-দ্বীপ প্রবাহু__নদী-গ্রবাহের Fa অংশে যেখানে 
স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসে, সেখান হইতে মোহানা পর্যন্ত নদীর নিষ্নগতি 


বা ব-দ্বীপ প্রবাহ। রাজমহল হইতে সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত গঙ্গানদীর এই প্রবাহ ৷ 
এই প্রবাহে নদীর গঠনকার্ধই প্রধান। নদীর বেগ যখন একেবারে কমিয়া যায়, 
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নদী তখন অতি সুক্্ম পলিকণা বহন করিয়া মোহানার দিকে লইয়া যায়। অবশিষ্ট 
পলল নদীতে জম| হইতে থাকে। নদীর নিয্নক্ষয় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিছুটা 
পাৰ্শ্বক্ষম় চলিতে থাকে। মধ্যগতিতে নদী অল্প-পরিসর প্লাবনভূমির হুষ্টি করে। 
কিন্তু এই প্রবাহে নদী বহুবিস্তৃত পলিভূমি গঠন করে। পার্খক্ষয়ের ফলে নদী-খাত 
প্রশস্ত হয়। বন্যার জলে আনীত পলল নদীতলে, নদীতীরে এবং ছুই পার্থের 
জমিতে সঞ্চিত হইতে থাকে | দুই তীরে অধিক পরিমাণ পলি জমিতে থাকে । 
এইজন্য নদীতল ও ছুই তীর পাৰ্শ্ববৰ্তী ভূভাগ হইতে উচ্চ হইয়া উঠে। নদীর 
দুই পার্শ্বে তখন বাঁধের ন্যায় উচ্চ ভূভাগের সৃষ্টি হয়। নদীর নিষ্নগতিতে প্রায়ই 
এইরূপ স্বাভাবিক বাধ দেখা যায়। মিসিসিপি, হোয়াংহো, ইয়াংসী প্রভৃতি 
নদীর নিমপ্রবাহে এইরূপ বাঁধ আছে। দক্ষিণ বঙ্গের মাতলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি 
নদীতে এই ধরণের বাঁধের wR হইতেছে । এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় নদী 
এই নিজ-হষ্ট বাধের নরম অংশ ভাঙ্গিয়া সর্বনাশী বন্যার স্থষ্টি করে । কোন কোন 
সময় আবার নৃতন নদী-খাত সৃষ্টি করিয়া! সেইদিকে প্রবাহিত হয়। সিন্ধু ও 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইরূপ গতি-পরিবর্তন করিয়াছে । চীন দেশের হোয়াংহো নদী বহুবার 
এইভাবে গতি-পরিবর্তন করিয়াছে। 

পাৰ্শ্বক্ষয়ের আধিক্যহেতু নদী নিয়গতিতে সৰ্পিল ভঙ্গিতে আকিয়| বাঁকিয়! চলে । 
বাকের মুখে নদীর যে তীর স্রোতের বিপরীত দিকে থাকে সেই তীরে Gives 
বেগ বেশী হয়। জলের আঘাতে এবং স্রোতের জন্য এই তীর বেশী ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
হয়। বিপরীত অংশে স্ৰোত অপেক্ষাকৃত কম থাকে বলিয়া সেখানে চড়া পড়িতে 
থাকে। এইভাবে এক তীর ভাঙ্গিতে থাকিলে এবং অপর তীরে চড়া পড়িতে 
থাকিলে বাকগুলি ক্ৰমশঃ আরও সপিল হয়; ছুই বাকের মধ্যবর্তী ভূভাগও AAT 
হইয়া যায়। অবশেষে বন্যার সময় নদী এই সঙ্গীর্ণ ভূভাগ ভাঙ্গিয়া সোজ| পথে 
বহিতে থাকে৷ নদীতীরে পলি জমিতে থাকে, ফলে পুরানো নদী-খাতটি নৃতন 
নদী-খাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! হ্রদের মত পার্শ্বে পড়িয়া থাকে । ইহাকে আশ্ব- 
ক্ষুরারৃতি হুদ (Ox-Bow Lake or Horse-Shoe Lake) বলে | ৪৬নং চিত্রটি 
লক্ষ্য করিলে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের কিভাবে সৃষ্টি হয় তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। 


পশ্চিমবন্দের ব-দ্বীপ অংশে এইরূপ অনেক অশ্বহ্ষুরাকৃতি হৃদ আছে। নদী এইভাবে _ 
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একদিক হইতে অন্যদিকে সরিতে থাকে এবং পলিমাটি দ্বারা lb 
(Alluvial Plain) সৃষ্টি করে । 


৪ 


--+-- মনী-জোতের গতি সলিয়াটি 


অশ্বকুরাকৃতি হদের উৎপত্তি 
৪৬নং চিত্র 


মোহানার নিকটে নদীর স্রোত থাকে al বলিলেই চলে । মোহানার নিকটে 
সমুদ্রম্োত প্রবল না হইলে নদীমুখে তখন তলানি পড়িতে থাকে । নদীতলে ক্রমশঃ 
উচ্চভূমির স্থষ্ি হয়। নদী বাধা পায়, তাই নদীক্সোত মগ্ন উচ্চভূমির দুই পাশ দিয় 
প্রবাহিত হইতে থাকে। এই মগ্রভূমি ক্রমশঃ জলের উপরে জাগিয়া উঠে। মূল 
নীপবাহ উহার ছুই পাশ দা প্রবাহিত হয, হিলৰ হইতে বহ শাখানন ইহার 
উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়! সাগরে পতিত হয়। এই ভূমির একদিকে সমুদ্র অন্ত 
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দুইদিকে নদীপ্রবাহ। তাই উহা মাত্রাহীন ‘ব’-এর মত ত্রিকোণাকার ধারণ 
করে। এজন ইহাকে ব-দ্বীপ বলে। ইহা! দেখিতে গ্রীক ডেল্টা (A) অক্ষরের 


৪৭নং চিত্র 
মত, তাই ইংরাজীতে ইহাকে Delta বলে; গঙ্গা, পুত্র এবং নীল নদের ব-দ্বীপ 
স্থবিখ্যাত। সকল নদীর যোহানাতে ব-দ্বীপ দেখা যায় না। কারণ সকল নদীতে 
ব'দ্বীপ গঠনের অনুকুল অবস্থা থাকে না।. নদী যদি প্রবল বেগে সমুদ্রে পতিত: 
হয়, অথবা! মোহানায় যদি জোয়ার-ভাটার বেগ অধিক হয়, Feel সমূদ্র-শোত প্রবল _ 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৫৫ 


হয়, নদীর সমভূমিপ্রবাহের দৈৰ্ঘ্য যদি কম হয় এবং নদীধারায় যদি পলির অপ্রাচুর্য 
খাকে তবে নদীমুখে ব-দ্বীপ গঠিত হইতে পারে ন| । 

নদী-প্রবাহের উপরোক্ত তিনটি অংশেই নদীর ক্ষয়কার্ষের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
প্রাকৃতিক শক্তিও আপন আপন ক্ষয়কার্ধ করিতে থাকে । যে সব অঞ্চল অত্যন্ত 
শুফ সেই সকল অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্ষের স্বরূপ এবং নদী-খাতের আকুতি ভিন্ন 
ভিন্ন হইয়া থাকে । এই সকল শুদ্ধ অঞ্চলে নিয়ক্ষয় অধিক হয়, পা্্বক্ষয় মোটেই 
হয় না। নদীর ছুই তীর খাড়াভাবে নামিয়া যায়। নদী ক্রমশঃ অত্যন্ত গভীর 
খাতের স্থষ্টি করে। ইহাকে ক্যানিয়ন (Canyon) বলে। কলোরেডো! নদীর 
ক্যানিয়ন বিখ্যাত | 

বৃষ্টির সময় পাহাড়ের গা বাহিয়া অসংখ্য জলধারা কাদা, মাটি, বালি, পাথর ৷ 
বহন করিয়! প্রবলবেগে নীচের দিকে নামিতে থাকে। নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে 
জলের বেগ কমিয়া যার, পাহাড়ের পাদদেশে এঁ সব কাদা, বালি, পাথর জম 
হইয়া ক্রমশঃ একটি শঙ্কর মত উচ্চভূমি গঠন করে। ইহাকে শাঙ্কব পলিভুমি 
(Alluvial Fan or Alluvial Cone) বলে। দাঞ্জিলিং অঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশে 
এইরূপ অনেক পলিভূমি দেখা যায়। 


হিনলাহেল +4 

মেরুগ্রদেশে এবং উচ্চ পর্বতে শীত বেশী, তাই উচ্চ পর্বতশিখরে এবং 
মেরুপ্রদেশে বরফ জমিয়া থাকে । কোন কোন অঞ্চল শীতকালে বরফে ঢাকা 
থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়! যায়। আবার কোথাও সারা বৎসর বরফ 
থাকে । যে সীমারেখার উর্ধে বংসরের কোন সময়ই বরফ গলে না, সার! 
বৎসরই বরফ জমিরা থাকে, তাহাকে হিমরেখা (Snow-line) বলে | হিমরেখার 
নীচে বরফ গলিতে আরম্ভ করে। 

হিমরেখার উচ্চতা অক্ষাংশ, বায়ুর গতি, আর্জ্রতা এবং তাপের উপর নির্ভর 
করে। নির্ষবৃত্তের নিকটে হিমরেখার উচ্চতা ১৮,০০০ ফুট, হিমালয়ে ( ভারত- 
বর্ষের দিকে) ১৬,০০০ ফুট, SAGA ৯১০০০ ফুট । মেরু অঞ্চলে হিমরেখা 
সমুদ্র-সমতলে মিশিরা গিয়াছে। 
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হিমরেখার উপরে স্তুপাকারে বরফ জমিতে থাকে । উপরের বরফের চাপে 
নীচের বরফ পাথরের মত কঠিন হইয়া যায়। এই সকল বরফস্তুপ তখন আপন 
ভারে উপরের চাপে এবং মাধ্যাকধণে পর্বতগাত্র বাহিয়া অতি ধীরে নামিতে 
থাকে । তাহাকে হিমবাহ (Glacier) বলে। হিমরেখার নীচে নামিলে বরফ 
গলিতে আর্ত করে | তখন উহা হইতে নদীর উৎপত্তি হয়। 


১-পাৰ্শ্বগ্ৰাবরেথ| ২-_মধ্যগ্রাবরেখ! 
৪৯নং চিত্র 


পর্বতগাত্র অনেক সময় অত্যন্ত খাড়াভাবে থাকে । উপরের স্তুপীকৃত বরফ 
তখন পর্বতের এই Atel tl বাহিয়া সশব্দে প্রবলবেগে নীচে নামিয়া আসে। 
ইহাকে হিমানীসম্প্রপাত (Avalanche) বলে। 

প্রায় দশ লক্ষ বংসর পূর্বে তুষার যুগে (Pleistocene Ice Age) ইউরোপ 
ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ বিশাল বরফস্তূপে আবৃত ছিল। এইরূপ বিশাল 


হিমবাহকে মহাদেশীর হিমবাহ (Continental Glacier or Ice Sheet) বলা 
হয়। এই সকল অঞ্চল হইতে মহাদেশীয় হিমবাহ এখন লোপ পাইয়াছে তৰে 


৬০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


হুদ আছে। প্রান্ত গ্রাবরেখা অনেক সময় জলগ্রবাহের গতি রোধ করিয়া হদের 
স্থ্টি করে। 

হিমবাহ অনেক সময় বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড বহুদূর পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া 
যায়। আমেরিকার নিউহবাম্পশায়ারে এপ একটি শিলা আছে। উহা দৈৰ্ঘ্য প্রস্থ 
ও উচ্চতায় প্রায় ৪০’ ৪০! x ৩৮! ফুট। হিমরেখার নীচে এই সকল বিরাট বিরাট 
প্রস্তরখণ্ড (Erratics) পড়িয়া থাকে। 

দুইদিক হইতে ছোট ছোট হিমবাহ বড় হিমবাহে মিলিত হয়। বড় হিমবাহের 
ক্ষয় ক্ষমত| বেশী থাকে, তাই Gel খুব গভীর খাত খনন করে। উপহিমবাহ তত 
গভীর খাত তৈয়ারী করিতে পারে না, তাই এই সকল উপত্যকা হইতে হিমবাহ 
অন্তহিত হইলে উপহ্থিমবাহ (Tributary Glacier)-লির উপত্যকা অনেক উচ্চে 
উঠিয়া থাকে। উহা হইতে নদী জলপ্রপাতের আকারে নিয়ের উপত্যকায় পতিত 
Bl উপরের এই উপত্যকাকে ইংরাজীতে Hanging Valley বলে | 


বিভিন্ন দিক হইতে ক্ষয়কাৰ্যের ফলে পর্বতশৃ্গুলি পিরামিডের আকার ধারণ 
করে। 


হিমবাহ সঞ্চিত Pate. 
৫২নং চিত্র 


হিমবাহ-হষ্ট উপত্যকা WE মগ্ন হইলে কিরর্ডের স্থষ্টি করে। হিমরেখার ' 
নিয়ে যখন বরফ গলিতে থাকে তন হিমবাহ-বাহিত পাথর, ড় গ্রভৃতি হিমবাহের 
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সম্মুখে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে। এইগুলি জমিয়া ছোট ছোট পাহাড়ের 
(Morainie Hill) হাই করে। শুড়িগুলি জলের স্রোতে আরও নীচের 
দিকে অগ্রসর হয় এবং নিয়স্থানে জমিতে থাকে । ইহার সঙ্গে কিছু কাদাও সঞ্চিত 
হয় এবং ক্রমে কাদা ও নুড়ি ছারা একটি সমভূমির we হয় (Boulder Clay 
Country) | হিমবাহ যেখানে শেষ হয় তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থানে স্থানে 


স্তূপাকারে কাঁদা, বালি ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকে (Drumlins) | এই গুলিকে 
উন্টানো নৌকার মত মনে হয়। আরও কিছু দূরে হিমবাহ-বাহিত সুক্ষ বালুকণা 
ও কাদা জলধারার প্রভাবে চারিদিকে ছড়াইয়| পড়ে। এই সকল কাদ| ও বালি 
কালক্রমে একটি উর্বর সমভূমির হৃষ্ট করে (Glacio-Fluvial Plain) | 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


পৰত 
স্পর্বশু-_সাধারণতঃ বহুদূর বিস্তৃত সুউচ্চ শিলাস্তূপকে পর্বত এবং অন্নঢূরবিস্তৃত 
এবং অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ শিলাত্তূপকে পাহাড় বলে। 


উচ্চতা এবং আয়তনের দিক দিয়া পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন 
সীমারেখা নিৰ্দেশ করা সম্ভব নয়। যে শিলাস্তূপকে আমাদের দেশে পাহাড় বলি 
অনুরূপ শিলান্তুপকে ইউরোপ বা আমেরিকায় হয়ত পর্বত বলা হয়। আবার একই 
দেশে পাহাড় ও পর্বতের উচ্চতার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায় । ষেমন--বিন্ধ্য পর্বত 
( গড় উচ্চতা ২০০০__৩০০০ ফুট) ও নাগা পাহাড় (গড় উচ্চতা ৭০০০-৮০০০ 
ফুট )। 

উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী পৃথিবীপুষ্ঠের পর্বতগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা! 
যায়। 

(১) ভঙ্গিল পর্বত (Fold 1190069158)-_ভু-আন্দৌোলন এবং পার্শ্বচাপের 
ফলে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় ভূঁভাগের ক্ষয়জাত পলি স্তরে 
স্তরে স্থানীয় সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত হইতে থাকে | ভূ-আলোড়নের জন্য কখন কখন 
পাশ্চাপের Ae হয়। এই পার্শচাপের ফলে পাললিক শিলাস্তরে অল্প অন্ন ভাজ 
পড়ে। পার্থচাপের আধিক্য হেতু ভাজগুলি ক্রমশঃ অত্যন্ত জটিল ও বড় হইয়া 
উঠে। তারপর ভূ-আলোড়নের ফলে ভাজগুলি সমুদ্রের উপর জাগিয়া উঠিয়া 
পর্বতের সৃষ্টি করে। এই পর্বতে ভঙ্গিল পর্বত বলে। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান, 
উপাদান পাললিক শিলা। কিন্তু ভূ-আলোড়নের সময় উহাতে যে সকল ফাটল 
দেখা দেয় তাহার ভিতর গলিত শিলাপদার্থ জমিয়া আগ্নের Prine স্বষ্টি করে 
আবার চাপের ফলে এই উভয় প্রকার শিলাই রপাস্তরিত হয়। পাললিক Rares 
গঠিত বলিয়া ভঙ্গিল পর্বতে অনেক জীবাশ্ম পাওয়া যায়। একটি ভাজের উচ্চ 
স্থানকে উধর্বভঙ্গ (Anticline) এবং নিম্ন স্থানকে অধোভন্গ (Syncline) বলে 


— 
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পৃথিবীর অত্যুচ্চ পর্বতগুলি ভঙ্দিল পর্বত। রকি, আন্দিজ, ate, জুর| এবং 
হিমালয় ভঙ্দিল পর্বতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ | 


) প্রথম অবস্থা 

| ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি 

| cant চিত্ৰ 

(2) স্তুপ-পৰ্বত (Block [000.8109)--ভূ-আলোড়ন বা ভূকম্পনের 
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ফলে ভূত্বক কথন কখন খাড়াভাবে ফাটিয়া যায় এবং এই ফাটলের এক দিকের 
অংশ উপরে উঠিয়া ব| নীচে বসিয়া যায়। ইহার নাম চ্যুতি (Fault) | দুই 
চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ কখন কখন পাৰ্শ্বচাপ al নিম্ন হইতে চাপের ফলে পর্বতের মত 
উচু হইয়া উঠে। ইহাকে সপ-পর্বত বলে ৷ 

দুই চ্যুতির মধ্যের অংশ কোন কারণে বসিয়া গিয়া যে অবনত ভূমির আষি 
করে তাহাকে গ্রস্ত উপত্যকা! (Rift Valley) বলে। ইউরোপের ব্ল্যাক 
ফরেষ্ট ও ভোজ পর্বত এবং তন্মধ্যবৰ্তী রাইন নদীর উপত্যকা স্তূপ-পৰ্বত ও গ্রস্ত 
উপত্যকার উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন৷ 


৫৬নং চিত্র 


পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের বেসিন cas (Basin Range), ক্যালিফোনিয়ার সিয়েরা- 

নেভাদা পর্বত, পাঞ্জাবের সণ্ট, রেঞ্জ (Salt Range), দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা, 
ইউরোপের ভোজ, ব্র্যাক ফরেষ্ট প্রভৃতি স্তৃপ-পৰ্বত। 

as সিরিয়! হইতে আফ্রিকার পূর্বভাগ দিয়া নায়াসা হদ পর্যন্ত প্রায় চারি হাজার মাইল দীর্ঘ একটি 


গ্রস্ত উপত্যকা আছে। উহার fa অংশে টাঙ্গানাইকা, রুডল্ফ, প্রভৃতি ay এবং লোহিত ও 
মরুসাগর অবস্থিত। বিন্ধা ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যে অবস্থিত নৰ্মদ| উপত্যক| একটি গ্রস্ত উপত্যকা | 


' (৩) ক্ষয়জাত পর্বত (Relict Mountains or Mountains of 
Cireumdenudation)—fafsq প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে কোন মালভূমির 
কোমল শিলা ক্ষয়িত হইয়া গেলে উপরের কঠিন শিলা পর্বতের আকারে দীড়াইয়া 
খাকে। ইহাকে ক্ষয়জাত পর্বত (Relict Mountain) বলে | বিন্ধ্য পৰ্বত ইহার 
একটি নিদৰ্শন | 

নমীভবনের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের কোমল খিলাস্তর অপসারিত হইয়৷ গেলে 


ন ্্ঞনা 
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কঠিন শিলা অল্প-উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় অবস্থান করে। ইহাদিগকেও ক্ষয়জাত 


পর্বভ (Mountains of Cireumdenudation) বলে। পূর্বঘাট পর্বত, পরেশনাথ 
পাহাড় ইহার নিদৰ্শন | 
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(৪) সঞ্চয়জাত পর্বত (Mountains of Accumulation)— 
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যংপাতের সময় ভূ-গর্ভ হইতে নিৰ্গত লাভা প্রভৃতি গলিত পদাৰ্থ 
দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া জঞ্চয়জাত পর্বতের সৃষ্টি করে। Rafer, 

| Sb, মাউণ্ট এলবুর্জ, মাউণ্ট কেনিয়া, কিলিমানজেরে| এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাসকেড্‌ 
(Cascade) রেঞ্জ সঞ্চয়জাত পর্বতের নিদৰ্শন | 

sicaaaife (Voleano)—¢-areq কোন ফাটল বা! ছিদ্ৰপথ দিয়া 

কখন কখন ভু-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত তরল শিলা, ধাতু, বাষ্প, wae প্রভৃতি প্রবল 


আগ্নেয়গিরি 
৫৯নং চিত্র 


বেগে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে । এই সকল গলিত পদার্থ ছিত্রপথের চারিদিকে 
সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে এইগুলি কঠিন হইয়া পর্বতের মৃত উচ্চ হইয়া উঠে। 
এইরূপ পর্বতকে আগ্নেয়গিৰি বলে। 

আগ্নেয়গিরির ছিদ্ৰপথে উত্তপ্ত পদাৰ্থগুলির বিস্ফোরণ ও নির্গমনকে আগ্নেয়গিরির 
অগ্নযৎপাত (Volcanic Eruption) বলে | অগ্লনযত্পাতের ফলে নির্গত গলিত 


শিলাকে লাভ| (Lava) বল| হয়। উচ্চ আগ্নেয়গিরির ছিতদ্ৰপথকে সরু নলের 
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মত দেখায়। এই ছিদ্রপথের বহিমুখ বাটির মত। ইহাকে আগ্নেয়গিরির 
মুখ বা জ্বালামুখ (Crater) বলে। অগ্নযৎপাতের পূৰ্বেই ভূ-অভ্যন্তর হইতে 
লাভা প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির ছিদ্ৰপথের নিকটে ও তলদেশে একটি বিশাল গহ্বরে 
সঞ্চিত হয়। এই গহ্বরকে ম্যাগম| চেম্বার (Magma Chamber) বলে | 

অগ্নযদগারের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী আগ্নেয়গিরিগুলিকে তিনটি শ্ৰেণীতে 
বিভক্ত করা যায়। 

(১) জীবন্ত আগ্নেয়গিরি--ষে সকল আগ্নেয়গিরির অগ্ন LISS এখনও বন্ধ 
হয় নাই তাহাদিগকে জীবন্ত (Active) আগ্নেয়গিরি বলে। ইহাদের মধ্যে 


যেগুলি হইতে অনবরত লাভা নির্গত হয়, সেইগুলিকে অবিরাম আগ্নেয়গিরি 
(Incessant Volcano) এবং যেগুলি হইতে মধ্যে মধ্যে অগ্ুযুৎ্পাত হয় সেইগুলিকে 


ফুজিয়াম| 


৬*নং চিত্র 
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সবিরাম (Intermittent) আগ্নেয়গিৰি বলে। ইটালীর অন্তর্গত বিস্থভিয়স্‌ 
এবং লিপারী দ্বীপের ্টম্বলি যথাক্রমে সবিরাম ও অবিরাম আগ্নেয়গিরির উদাহরণ 

(২) স্বপ্ত আগ্নেয়গিরি--যে সকল আগ্নেরগিরি বহুকাল নিক্ষিয অবস্থায় 
আছে, কিন্তু যাহা হইতে ভবিষ্যতে অগ্যুৎপাতের সম্ভাবনা! রহিয়াছে তাহাদিগকে 
সুপ্ত (Dormant) আগ্নেয়গিরি বলে। জাপানের ফুজিয়াম| সুপ্ত আগ্নেয়গিরির 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 

(৩) Fs আগ্নেয়গিরি--যে সকল আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের আর 
কোন সম্ভাবনা নাই তাহাদিগকে মৃত (Extinct) আগ্নেয়গিরি বলে। 
উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার চিম্বোরাজোর নাম কর যাইতে পারে। 

আগ্নেয়গিরির বাহ্‌ আকুতি অনুযায়ীও আগ্নেয়গিরিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়। 

‘অগুণুৎপাতের সময় সশবে জালামুখ হইতে লাভা প্রভৃতি নির্গত হয়। অনেক 
সময় ভূ-্বকের ফাটল দিয়া নিঃশব্দে লাভা 'উপরে উঠিতে থাকে (Fissure 
Eruption) | এই গলিত লাভ৷ চতুর্দিকে ছড়াইয়| গিয়! বহুবিস্তৃত লাভাক্ষেত্রের 
Re করে। দাক্ষিণাত্যে প্রায় ২ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ব্যাসাণ্ট জাতীয় 
লাভায় গঠিত। ইহাই দাক্ষিণাত্যের স্ুবিখ্যাত কৃষ্ণমৃত্তিক| অঞ্চল | 


আগ্নেয়গিরির অগ্রবৎপাত-কালে কঠিন, বাপ্পীয় ও তরল এই তিন শ্রেণীর পদাৰ্থ ই উদগীৰ্ণ হয়। 
বাষ্ীয় পদার্থের মধ্যে জলীয় বাপ্পের পরিমাণ অধিক থাকে। ইহা ছাড়া হাইডোক্লোরিক আলিডের 
(Hydrochloric Acid) বাষ্প, হাইডোজেন, কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড ও গন্ধকের বাষ্পুও নিৰ্গত হয়। 
তরল পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লাভাই প্রধান। কোন কোন শ্রেণীর লাভাতে সিলিকার পরিমাণ 
বেণী থাকে এবং কোন কোন শ্রেণীতে সিলিকা কম থাকে। ভস্ম, শিলাচূৰ্ণ, পাথরকুচি প্রভৃতি 
কঠিন পদাৰ্থও অগ্নবৎপাতের সময় উধ্বে” নিক্ষিপ্ত হয়। এই পাথরকুচি জমিয়াই পরে ব্ৰেক্‌সিয়া 
(Brecoia) নামক শিলা গঠিত হ্য়। 


অল্রঃতাভ্ৱে ব্ৰাল্লল--পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি 
৬৪ ফুট গভীরতার জন্য ১০ ফাঃ তাপ বৃদ্ধি পায়। এই হিসাবে তাপ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে ভূপৃষ্ঠের কয়েক মাইল নীচে তাপ অত্যন্ত অধিক হইবে। এত অধিক 
তাপে কোন শিলাই কঠিন থাকিতে পারে না। তাই সকল প্রকাৰ শিলারই এ স্থানে 
উত্তপ্ত এবং গলিত অবস্থায় থাকার কথা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। 
ভু-পৃষ্ঠের কয়েক মাইল নীচে উপরের শিলাস্তরের ওজনের ফলে চাপ অত্যন্ত বেণী 
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হয়। এই চাপের ফলেই শিলাগুলি কঠিন অবস্থায় থাকে। এই গভীর 
স্তরের কোন অংশে যদি কোন কারণে উপরের চাপ কমিয়! যায়, তবে এ স্থানের 
শিলা তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার কোন কারণে* কোন অংশে তাপের 
আধিক্য হইলেও শিলা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তরল শিলা তখন আপন 
চাপে পাৰ্শ্ববৰ্তী শিলাকে ঠেলিয়। ম্যাগমা চেম্বারের স্থা্ট করে। কঠিন অবস্থা 
হইতে তরল হওয়াতে শিল| আয়তনে বাড়িয়া যায়। তখন নিজের ও গলিত 
শিলাস্থিত গ্যাসের চাপে উহা! বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করে। এই চাপের 
ফলে ভূ-ত্বকে ফাটলের স্থষ্টি হয়। এই ফাটল-পথে লাভা, গ্যাস ও অন্তান্ত ধাতব 
পদার্থ প্রবল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে । ইহাকেই আগ্নেয়গিরির 
অগ্লুৎপাত বলে। কখন কখন চাপ এত অধিক হয় যে উহার ফলে ফাটলের 
উপরকার ভূ-ত্বক সশব্দে উড়িয়া যায় এবং প্রবল বেগে গলিত লাভাম্ৰোত উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া পর্বতের গা! বাহিয়! নামিতে থাকে । 

আত্লীমগিলি বলল্স_পৃথিবীতে কয়েক সহস্ৰ আগ্নেয়গিরি আছে। 
তন্মধ্যে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রায় পাঁচশত হইবে। আগ্নেয়গিরিগুলি 
ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশে অবস্থিত । সমুদ্র-উপকূলে ও দ্বীপে অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি 
অবস্থিত। আগ্নেয়গিরিগুলি দুইটি আগ্নেয় বলয়ের স্ষ্টি করিয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে একটি দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া 
aes ও রকি পর্বতমালার সমান্তরাল ভাবে আলাস্কা পর্যন্ত গিয়াছে । তারপর 
ত্যালুপিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়| এশিয়ার পূর্ব উপকূলে কামচাট্‌কা উপদ্বীপ, জাপান, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি ও নিউজীল্যাও দ্বীপ দিয়া কুমেরু মহাদেশের ' 
ইরিবাস (Erebus) আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত zeal পড়িয়াছে। এই বলয়কে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয় (Fiery Ring of the Pacific) বলে। 
এই বলয় হইতে একটি শাখা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া সুমাত্রা ও 
জাভা হইয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। 


= Tio) Spee 

* ইউরেনিয়াম (Uranium), খোরিয়াম (Thorium), রেডিয়াম (Radium) প্রভৃতি কতক- 
গুলি পদার্থ (Radio-active Element) নিজ শরীর হইতে তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ- 
বিকিরণের ফলে কখন কখন কোন কোন স্থানে তাপের আধিক্য ঘটে I 
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আইস্ল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে অপর একটি আগ্নেয়গিরি শ্রেণী আয়র্ল্যাও, আ্যাজোর্স্‌ 
ও কেপ ভার্ড দ্বীপ হইয়া ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার একটি শাখা 
ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া সিসিলি দ্বীপ হইয়| ককেসস্‌ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত৷ 
অপর একটি ক্ষুদ্ৰ বলয় আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল দিয়! মাদাগাস্কার হইয়া কাগুয়েলেন 
দ্বীপ পৰ্যন্ত বিস্তৃত। 
ভূম্মিকন্প_ভূ-অভ্যন্তরস্থ কোন কারণ বশতঃ ভূ-ত্বক সময় সময় কীপিয়া 
উঠে। ইহাকেই আমরা ভূমিকম্প বলি। Gara অভ্যন্তরে যে স্থান হইতে 
ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাহাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (0০০০৪) বলে। কেন্দ্রে 


ঠিক সোজ| উপরে ভূ-পৃষঠস্থ বিন্দুকে উপকেক্দ্র (Epicentre) নামে অভিহিত 
করা হয়। এই উপকেন্দ্র হইতেই ভূকম্পন চতুর্দিকে তরঙ্গাকারে ছড়াইয়া পড়ে। 

ভূমিকুস্পেল কাল্রপ- বর্তমান যুগে ভূ-কম্পলিখ (Seismograph) 
যন্ত্ৰ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধান করা অনেক সহজ হইয়াছে। 
রীড (Reid), ম্যালেট (Mallet), মিল্‌নে (1071) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণার 
ফলে এখন ভূমিকম্পের কারণ নির্ভুলভাবে নিৰ্ণীত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, 
নিম্নলিখিত কারণেই ভূ-ত্বকে কম্পনের সৃষ্টি হয়। 

(১) ভূ-ত্বকে pfs fer ভাজ স্থষ্টি হওয়ার সময় কখন কখন ভূমিকম্প হয়। 
চ্যুতির ফলে যখন ভূ-ত্কের কোন অংশ উপরে উঠিয়া বা নীচে নামিয়া যায় তখন 
চ্যুতি-তলে (Fault Plane) প্রবল ঘর্ষণের (Friction) ্থষ্টি হয়। এই ঘর্ধণের 
ফলে ভূ-কম্পনের Wa পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় ভূমিকম্পের কারণ 
অন্সন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভূণচ্যুতিই ইহাদের কারণ | আমাদের দেশে 
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১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্প এবং ১৯৫০ সালের আসামের ভূমিকম্প এই 
কারণেই ঘটিয়াছিল। 

(২) আগ্নেয়গিরির অগুুৎ্পাতের সময় কখন কখন ভূমিকম্প হয়। 

(৩) পাহাড়ের ঢালু অংশে বৃষ্টিপাতের ফলে সময় সময় ধ্বস নামে। এই 
ধ্বস নামার সময়ও কখন কখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। পামীর মালভূমিতে 
একটি বিশাল ধ্বস নামার ফলে ১৯১১ সালে তুকিস্থানে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল | 
তবে ভূমিকম্পের ফলেও কখন কখন SAS (Land-slide) ঘটে | 

উপরোক্ত কারণগুলি ব্যতীত সমুদ্র-তরজের আঘাতে এবং হিমানী-সম্প্রপাতের 
ফলেও ভূকম্পনের AB হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ গহবরের ছাদ হঠাৎ ধ্বসিয়া গিয়াও 
সময় সময় ভূমিকম্প ঘটাইতে পারে | 

ভুমিকস্প-বলল্স- পৃথিবীতে দুইটি প্রধান ভূমিকম্প-বলয় (Seismic 
Belt) আছে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করিয়৷ আছে। 
ইহা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর 
আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও আযালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া জাপান ও ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ পৰ্যন্ত Rew) “অপরটি আল্পস্‌ পর্বত হইতে ককেসাস্‌ ও হিমালয় পর্বত 
হইয়া পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত । এই ছুই অঞ্চলেই বেশী ভূমিকম্প হয়। 
ইহা হইতে দেখা যায় যে আগ্নেয়-বলয় ও ভূমিকম্প-বলয় একই ভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে 
অবস্থিত । (৬১নং ও ৬৩নং চিত্র দেখ ) | 

নবীন শিলাগঠিত ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চলে এখনও পর্বতন্থষ্টির কার্য বন্ধ হয় নাই। 
এই অঞ্চলে এখনও ভাজের স্থষ্টি হইতেছে এবং শিলাচ্যুতি ঘটিতেছে। তাই এই 
অঞ্চলগুলি এখনও অধিক ভূমিকম্প-প্রবণ বলা যাইতে পারে | 

সমজ্ূূম্মি--সমুদ্র-পৃষ্ট হইতে অনুচ্চ কিন্বা প্রায় সমতলে অবস্থিত বিস্তৃত 
সমতলভূমিকে সমভুমি বলে। সমভূমি সমুদ্রতল হইতে ক্রমোচ্চ এবং সামান্য 
উচু-নীচূও হইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার সমভূমি দেখা 
যায়। উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী সমভূমিকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা 
যাইতে পারে। 

(১) প্লাবন-ভুমি (Flood 7817)__নদী মধ্য ও নিয় গতিতে বন্যাবাহিত 


ange 
পলিমাটি উভয় তীরবর্তী ভূভাগে সঞ্চিত করিয়া ক্রমে প্লাবন-ভূমি স্থষ্টি করে। 
সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি ইহার উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন । 


ইরাবতী নদীর বন্ধীপ_-সমতূমি 
৬৫নং চিত্র 
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(২) বন্ধীপ-সমভুূমি (Deltaic 7191০) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 
Paice অনুকূল অবস্থা থাকিলে নদী মোহানার নিকটে ব-দ্বীপ স্থষ্টি করে। 
এই ব-দ্বীপ প্রায় সমুদ্র-দমতলে অবস্থিত একটি সমভূমি। এইপ্রকার সমভূমিকে 
আমরা বদ্বীপ-সমভূমি বলি। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গদেশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ 
এবং মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপের সমভূমির নাম করা! যাইতে পারে। 

(৩) উপকুল-সমভূমি (Coastal 7217)- সমুদ্র-উপকূলবর্তী অগভীর 
অংশ নদী-বাহিত মাটিতে ভরাট হইয়া গেলে অথবা ভূ-আলোড়নের ফলে জলের 
উপরে ভাসিয়া৷ উঠিলে সমুদ্র-উপকূলে একটি সঙ্গীর্ণ সমভূমির WP হয়, ইহাকেই 
উপক্ল-সমভূমি বলে। যেমন__করোমগুল উপকূলের সমভূমি, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের সমভূমি ৷ 

(৪) ভুদ-সমভুমি (Lake 7817) নদীবাহিত পলিতে হুদ (ভরাট 
হইয়| হদ-সমভূমির স্বষ্টি করে। ক্যানাডার উইনিপেগ (Winnipeg) হদের 
তীরবর্তী সমভূমির উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে। 
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(২) হিমবাহ-সমভুমি (Glacial চ1810)_ হিমবাহ-বাহিত পাখর- 
কুচি, কাদা, বালি প্রভৃতি জমিয়| অনেক সময় সমভূমির স্থষ্টি করে। উত্তর 
আমেরিকা ও ইউরোপের উত্তরাংশের সমভূমির অনেক স্থান এইভাবে কটি 
হইয়াছে। 

(৬) লোয়েস্-সমভূমি (Loess Plain)—বায়ুতাড়িত লোয়েস্‌ মৃত্তিকা 
উত্তর ও মধ্য চীনে লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ সঞ্চিত হইয়া লোয়েস্-সমভূমির সৃষ্টি 
করিয়াছে। মধ্য ইউরোপেও এইরকম সমভূমি কিছুটা আছে। | 

(৭) নগ্নীভূত-সমভূমি (Plain of Denudation)—বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
শক্তির ক্ষয়কার্ধের ফলে কোন কোন স্থানে স্থলভাগ প্রায় সমভূমিতে (Peneplain) 
পরিণত হয়। ফিনল্যাও ও উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার স্থবিভীর্ণ সমভূমিকে AES 
সমভূমি বল| যাইতে পারে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
সমুদ্র 

পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে Sees নিয়স্থানগুলি জলপূৰ্ণ হইয়া বিশাল বারি- 
মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বারিমণ্ডল ভূ-পৃষ্টের প্রায় তিন-চতুৰ্থাংশ স্থান আবৃত 

করিয়| আছে। বারিমণ্ডল পাঁচটি মহাসাগরে বিভক্ত | 
প্রশান্ত মহাসাগর-_মহাসাগরগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরই বৃহত্তম। 
ইহা বারিমগ্লের প্রায় তিন-অষ্টমাংশ (2) ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার একদিকে 
এশিয়া ও অষ্ট্ৰেলিয়া, অপর দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা । নিরক্ষীয় অঞ্চলে 
এই মহাসাগরের বিস্তৃতি প্রায় ১০,০০০ মাইল। উত্তর দিকে অল্পপরিসর বেরিং 
প্রণালী প্রশান্ত মহাসাগরকে সুমেরু মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে । দক্ষিণে 
ইহা প্রায় ৪০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল মহাসাগরের গভীরতা সর্বত্র 
সমান নয়; তবে ইহার গড় গভীরতা প্রায় ২১,০০০ ফুট। ফিজি দ্বীপের নিকটে 
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ইহার গভীরতা প্রায় ১৮০০০ ফুট। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকটে প্রশান্ত 
মহাসাগরের গভীরতা! সর্বাপেক্ষা অধিক (প্রায় ৩৫,৪৩৩ ফুট ) | 

আটলাণ্টিক মহাসাগর-_আয়তন হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পরেই 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের স্থান। ইহা বারিমণ্ডলের প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব তীরে ইউরোপ ও 
আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিম তীরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত । এই 
মহাসাগরের গড় বিস্তৃতি প্রায় ৩,৬০০ মাইল ।  উত্তর-দক্ষিণে ইহা! সুমেরুবৃত্ত 
হইতে ৪০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি সিন্ধুশৈল বা অন্তঃসাগরীয় পর্বত 
(Submarine Ridge) আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগ দিয়! উত্তর প্রান্ত হইতে 
দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়! গিয়াছে । ইহার উত্তরাংশ ডলফিন রিজ, (Dolphin 
Ridge) এবং দক্ষিণাংশ চ্যালেঞ্জার রাইজ (Challenger Rise) নামে পরিচিত। 
আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা৷ গড়ে প্রায় ১৮,০০০ ফুট ; তবে ইহার গভীরতম 
অংশ (পোর্টোরিকোর নিকটে ) ৫ মাইলের চেয়েও অধিক গভীর | 

ভারত মহাসাগর-_ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে যে বিশাল জলভাগ অবস্থিত 
উহাই ভারত মহাসাগর নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর ইহারই 
অন্তর্গত | ভারত মহাসাগর দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর এবং পূর্ব-পশ্চিমে আফ্রিকা 
হইতে অষ্ট্ৰেলিয়া ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর বারিরাশির 
প্রায় এক-অষ্টমাংশ স্থান ব্যাপিয়া ভারত মহাসাগর বিস্তৃত। ইহা কতকটা 
গোলাকার এবং প্রায় ৬,০০০ মাইল চওড়া । আটলাটিক ও প্রশান্ত মহাসাগর 
হইতে ইহার গভীরত| অনেক কম। ইহার গড় গভীরতা প্রায় ১৫,০০০ ফুট | 


aes মহাসাগর- উত্তর মেরুর চতুর্দিক ব্যাপিয়া সুমেরু মহাসাগর 
অবস্থিত। ইহা প্রায় ২,৫০০ মাইল চওড়া এবং ৭,০০০ ফুট গভীর | 

কুমেরু মহাসাগর-_কুমেরু মহাসাগর ৪০০ দঃ অক্ষরেখা হইতে কুমেরু 
মহাদেশ পর্যন্ত 'বিস্তৃত। এই মহাসাগর সম্পর্কিত সকল তথ্য এখনও জানা 
যায় নাই। গভীরতাও সঠিকভাবে স্থির হয় নাই। মোটামুটি হিসাবে এই 
মহাসাগরের গভীরতা ৪,৫০০ ফুট ধরা যাইতে পারে | 


মহাসাগর আয়তন মহাসাগর আয়তন 
প্রশান্ত মহীনাগ্র-__-৬৭,৭*০০০০ বর্গমাইল । HAF মহাসাগর--৫,৫০০,০০০ বর্গমাইল। 
আটলাণ্টিক মহাসাগর--৩৪,৩০০,০০০ * ফ*কুমেরু মহাসাগর-_৫,৭০০,** বৰ্গমাইল। 
ভারত মহাসাগর-__-২৭,৭০১০০০ » 


সমুদ্রের তটরেখাকেই আমরা মহাদেশ ও মহাসাগরের সীমারেখা বলি। 
সমূত্রতীরে গেলে তোমরা দেখিতে পাইবে যে, তটরেখা হইতেই সমুদ্র হঠাৎ গভীর 
হইয়া যায় নাই। তীরভূমি খুব ধীরে ধীরে ঢালু হইয়া সমুদ্রের মধ্যে চলিয়া 
গিয়াছে। সমুদ্রের এই অংশের গভীরতা ৬০০ ফুটের অধিক হয় না। এই 
অগভীর সমৃদ্রতল প্রকৃতপক্ষে মহাদেশেরই নিমজ্জিত অংশ | ইহাকে আমরা ' 
মহীসোপান (Continental shelf) বলি। কখন কখন মহীসোপান তটরেখা | 
হইতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। মহীসোপানের শেষ প্রান্তেই সমুদ্র হঠাৎ 


মহীঢাল ও মহীসোপান 
৬৭নং চিত্ৰ 


গভীর হইয়া যায়। এই স্থানেই মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ হঠাৎ ঢালু হইয়া 
গভীর সমুদ্রতলে মিশিয়া যায়। এই ঢালু অংশকে মহীঢ়াল (Continental 
slope) বলে | 

মহীঢালই মহাদেশের প্রান্ত Hal) ইহার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রতল 
আরম্ভ হয়। সমুদ্রের এই অংশ গভীর (২1৩ মাইল) এবং স্থলভাগের মতই 
সমতল Fal সামান্য উচু নীচু। ইহাকে গভীর FIRS (Deep Sea plain) 
বলা যাইতে পারে। সমুদ্ৰতলের কোথাও কোথাও নদীখাতের মত গভীর অংশ 

* এই দুই মহাসাগরের আয়তন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। 
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| (গভীরতা ২৫,০০০ ফুটেরও অধিক ) আছে । এই সকল গভীর অংশকে জমুদ্রখাত 
(Ocean deep) নামে অভিহিত করা যার । 


সম্মুদরের অবক্ষেপণ (Ocean ৫০০০১১)--জলম্ৰোত বাহিত কাঁদা, বালি, মাটি, পলি 
প্রভৃতি অগভীর মহীদোপানে শত শত বৎসর যাবৎ সঞ্চিত হইয়া পাললিক শিলার সৃষ্টি করিতেছে। 
গভীর সমুদ্র পর্যন্ত নদীবাহিত পলি পৌছিতে পারে না। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ জমিয়া তথায় 
সিন্ধুমল (0০৭) সৃষ্ট হয়। তাছাড়া আগ্নেয়গিরি-নিঃস্থত ছাই ভস্ম প্রভৃতি গভীর সমুদ্ৰে ক্রমাগত 
সঞ্চিত হইতেছে। ইহা হইতেই সমুদ্রের লাল কাদার উৎপত্তি হয়। 

সাম্মুদ্ৰিক জীব-_সমুদ্রে অতি বৃহৎ তিমি, সিন্ধুঘোটক হইতে আরম্ভ করিয়া হাঙ্গর, a, মংস্ত, 
প্রবালকীট প্রভৃতি ক্ষুদ্ৰবৃহৎ অসংখ্য প্রাণী এবং নানা জাতীয় উদ্ভিদ রহিয়াছে 1 


অমুদ্রজলের AIS] (Salinity of Sea-water)—সমুদ্র-জল বিস্বাদ 
লাগে, কারণ সমুদ্রজলে নানাপ্রকার লবণ we অবস্থায় আছে। পরীক্ষা করিয়া 
দেখ| গিয়াছে যে সমুদ্রজলের ওজনের শতকরা ৩৫ ভাগই লবণ। এই we 
ভাগের মধ্যে আবার ২'৭ ভাগ সাধারণ লবণ (Sodium Chloride) যাহা আমর! 
প্রতিদিন ব্যবহার করিয়৷ থাকি। অবশিষ্ট নানা জাতীয় খনিজ লবণ। সমুদ্র- 
জলে এত লবণ কোথা হইতে আসিল সে প্রশ্ন তোমাদের মনে আসিতে পারে। 
লবণতার কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মত এই যে স্থষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন সমুদ্রের 
উৎপত্তি হয় তখন ভূ ত্বকের লবণ-জাতীয় বহু উপাদান গলিয়| সমুদ্রজলের সহিত 
মিশিয়া গিয়াছিল। স্থির পর হইতে যতই দিন যাইতেছে ততই সমুদ্রজলের লবণত| 
বৃদ্ধি পাইতেছে। নদী, নালা, জলম্ৰোত প্রভৃতি ভূ-পৃষ্ঠ ধৌত করিয়া সমুদ্রে 
পড়িতেছে। এই সকল জলম্ৰোতের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠের লবণও দ্রব অবস্থায় সমুদ্রে 
চলিয়া যাইতেছে । আবার সমুদ্রজল বাষ্প হইয়া ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি ও তুষাররূপে 
ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইতেছে, কিন্তু লবণ সমুদ্রে থাকিয়া যাইতেছে । লক্ষ লক্ষ বদর 
যাবৎ এইভাবে লবণ সঞ্চিত হইয়। সমুদ্রজল লবণাক্ত এবং বিশ্বাদ হইয়| গিয়াছে। 

সমুদ্রজল অবশ্য সকল স্থানে সমান লবণাক্ত নহে। ইহার কারণ নদী-বাহিত 
age ও বৃষ্টির পরিমাণ এবং বাম্পীভবনের পরিমাণের উপরই সমুদ্রজলের 
লবণতা নির্ভর করে। 

(১) ক্ৰান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে প্রচুর উত্তাপ ও সুর্যালোকের জন্য 
বাস্পীভবন বেশী হয়, তাই এই সকল অঞ্চলের সমুদ্রজল অধিক লবণাক্ত | 


৬ 
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(২) উচ্চ অক্ষাংশে এবং মেরু প্রদেশে শীতের জন্য বাষ্পীভবন কম হয়, 
তাই তথায় সমুদ্রজল কম লবণাক্ত। ৷ 
(৩) প্রায় চারিদিকে erate সমুদ্রে পতিত নদীর সংখ্যা যদি কম হয় 
তবে ওঁ সমুদ্রের জল অধিক লবণাক্ত হয়। যেমন__ভূমধ্যসাগর | নদী যদি 
এই সকল সমুদ্রে অধিক WY জল লইয়া আসে তবে ইহাদের জল কম লবণাক্ত | 
হয়। যেমন-__বাণ্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর ইত্যাদি । { 

(৪) নিরক্ষীয় অঞ্চল উষ্ণ এবং তথায় বাষ্পীভবন বেশী হ্য়, কিন্তু পরিচলন 
বায়ুপ্রবাহ হেতু নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া তথায় সমুদ্রজল বেণী 
লবণাক্ত হইতে পারে না। 

(৫) আমাজন, কঙ্গো, নাইজার প্রভৃতি বিশালকায় নদী, প্রচুর স্বাদু জল 
সমুদ্রে লইয়া আসে, তাই এই সকল নদীর মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রলের | 
লবণত| কম থাকে | 

AES Sassi উপরিভাগের জলের উষ্ণতা Veta 
অবস্থান, WAT, TALS, খতুভেদ এবং দিনরাত্রিভেদের উপর নির্ভর করে। 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উষ্ণত| প্রায় ৮০* ফাঃ। তথা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে 
উষ্ণত| ক্রমশঃ কমিতে থাকে । মেরু প্রদেশে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উষ্ণত| প্রায় ২৮৭ ফাঃ। 
সাধারণতঃ সমুদ্র-পৃষ্টের উষ্ণতা বেশী, নিন উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে | | 

সমুদ্রজল ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়। বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রন্রোত ও সমুদ্রতরে 
উহা! সর্বদা আলোড়িত হইতেছে। তাই খতুভেদে ও দিবারাত্রিভেদে উত্তাপের 
পার্থক্য অধিক হইতে পারে না। 


সম্ুলৰজদলেল ATS (Density of Sea-water)— পূৰ্বেই 
বলিয়াছি, সমুদ্ৰজলে নানাজাতীয় লবণ দ্রব অবস্থায় আছে। এইজন্য সমুদ্রজল 
স্বাদু জন অপেক্ষা অধিক ভারী | জলে লবণের পরিমাণ যত বেশী হয় জল তত 
অধিক ঘন হয়। একই পরিমাণ লবণাক্ত উষ্ণ জল অপেক্ষা শীতল জল অধিক ঘন 
হয়। আবার অধিক লবণাক্ত উষ্ণ জন অপেক্ষা কম লবণাক্ত শীতল জল বেশী ঘন 
হইতে পারে। সমুদ্রের উপরিভাগের জল অপেক্ষা নিম্নভাগের জল অধিক ঘন | 


২ 
১৬৪২৯ 
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সম্মত নিয়মিতভাবে সমুদ্রের উপরিভাগের জল একস্থান হইতে 
অন্যস্থানে প্রবাহিত হইলে তাহাকে mame বলে। নিম্নলিখিত কারণে 
সমুদ্ৰষোতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
(১) উষ্ণত|-নিৰরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক উত্তাপের ফলে সমুদ্রজল উষ্ণ ও 
লঘু হয়, তখন উহা উষ্ণ বহিঃস্ৰোত বা পৃষ্টস্বোত (Surface 08:50)-রূপে মেরু 
অঞ্চলের শীতল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। মেরু অঞ্চলের শীতল ঘন জল নিরক্ষীয় 
অঞ্চলের og পুরণ করিবার জন্য নিম্নভাগ দিয়া অন্তঃকোতি (Under- 
0027০7$)-রূপে নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এইজন্য উষ্ণ সমুদ্র হইতে 
শীতল সমুদ্রের দিকে উষ্ণ বহিঃক্রোত এবং শীতল সমুদ্ৰ হইতে উষ্ণ সমুদ্রের দিকে 
শীতল অন্তঃশ্রোত প্রবাহিত হয়। 
(২) বায়ুগ্ৰবাহ--এবল নিয়তবায়্‌ নিৰ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় 
মমুদ্রজলকেও সেইদিকে পরিচালিত করে। ৰ 
(৩) জলের ঘনত্ব--অধিক ঘন জল কম ঘন জলের দিকে প্রবাহিত হয়। 
এইজন্য অধিক লবণাক্ত সমুদ্রের জল কম লবণাক্ত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। 
__ স্থলভাগের আকৃতি অনেক সময় সমুদ্রলোতের গতি নিয়ন্ত্ৰিত করে। সমুদ্র- 

Gls স্থলভাগে প্রতিহত হইয়া গতি পরিবর্তন করে। তা’ছাড়| পৃথিবীর আহ্নিক 
[ গতি হেতু সমুত্ৰস্ৰোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে 
= বাঁকিয়া যায়। 


বিভিন্ন সম্মুললোত 

আটলান্টিক মহাসাগরীয় আত__আক্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের 
নিকটে নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি উষ্ণ সমুদ্রম্রোতের উৎপত্তি হয়। 
“Siva প্রভাবে এই উভয় লোতই পশ্চিমে প্রবাহিত হইতে থাকে৷৷ এই 
উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় আোতের মধ্যভাগে নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের উপর দিয়া 
| একটি মোত পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে আফ্রিকার গিনি উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। 
এই cats নিরক্ষীয় বিপরীতমুখী Cts (Equatorial Counter-current) 

এবং গিনি উপকূলের নিকট গিনি আত (Guinea Current) নামে পরিচিত। 
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দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্ৰোত (South Equatorial Current)—পশ্চিম দিকে 
প্রবাহিত হইয়| দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বে সে্টংরক অন্তরীপে প্রতিহত হইয়া 
দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা ব্রাজিলের পূর্ব দিক দিয়া ব্রাজিল আোত 
নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়| ৪০* দঃ অক্ষরেখার নিকটে শীতল কুমেরু স্ৰোতের 
সহিত মিলিত হয়। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের অপর শাখা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর 
দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিকটে উত্তর নিরক্ষীয় 
তের সহিত মিলিত হয়। 

উত্তর নিরক্ষীর স্রোতের কিয়দংশ তখন দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্নোতের সহিত 
ক্যারেবিয়ান সাগরের উপর দিয়! মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। অতঃপর 
মেক্সিকো উপকূল থুরিয়া ফ্লোরিডা গ্রণালীর ভিতর দিয়া আসিয়| উহা যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব 
উপকূলের নিকট দিয় উত্তর-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়। ইহাই বিখ্যাত উপসাগরীয় 
জোত (Guif Stream)) উত্তর নিরক্ষীয় ভ্রোতের অধিকাংশ কিউবার উত্তর- 
পূর্ব দিক দিয়| প্রবাহিত হইয়া ফ্লোরিডার নিকটে উপসাগরীয় স্রোতের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিকটে উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তার প্রায় 
৪০ মাইল, গভীরতা! ৩,০০০ ফুট, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৫ মাইল এবং জলের উষ্ণতা 
৮৫° ফাঃ। আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তার 
বাড়িয়া গিয়া প্রায় ৩০০ মাইলে পরিণত হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে ৪০” উঃ অক্ষরেখার 


নিকটে গৌছিলে উপসাগরীয় স্ৰোত পশ্চিম! বায়ুর তাড়নায় আটলাটিক মহাসাগর 
পাড়ি দিতে আরম্ভ করে; কিন্তু মধ্য আটলার্টিক পর্যন্ত আসিয়াই Gel তিনটি 


শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে । এক শাখা উত্তর দিক দিয়া আইস্ল্যাণ্ডের পশ্চিম পার্শ 
দিয়| গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় শাখা বরাবর 
উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম পাৰ্শ্ব দিয়া নরওয়ের 
উপকূল পৰ্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। উপলাগরীয় স্ৰোতের এই শাখাটিকে উত্তর 
আটলাণ্টিক তআতি (North Atlantic Drift) বলা হয়। তৃতীয় শাখা 
ক্যানারীজ আত Canaries Current) নামে পর্তুগাল ও উত্তর-পশ্চিম 
আফ্রিকার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। এই সকল সমূত্ৰস্ৰোত মধ্যভাগে একটি জলাবর্তের হুষ্টি করে। এই 
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জলাবর্ত (Swirl) স্ৰোতহীন; তাই এখানে শেওলা, উদ্ভিদ ও নানা জঞ্জাল | 
জমিয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে শৈবাল সাগর (Sargasso Sea) বল! হয়। 

কুমেরু মহাসাগর হইতে দুইটি শীতল স্রোত গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম পাৰ্শ্ 
দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া গ্রীনল্যাগ্ডের দক্ষিণে লাব্রাডোর উপদ্বীপের নিকটে 
মিলিত হয়।. এই মিলিত শীতল স্ৰোত তখন লাত্ৰাডোর আত নামে দক্ষিণে 
প্রবাহিত হয়। নিউফাউগুল্যাণ্ডের নিকটে উহা উষ্ণ উপসাগরীয় ater সহিত | 
মিলিত হয়। লাব্রাডোর স্নোতের একাংশ তখন উপসাগরীয় স্রোতের নিম্নদিক দিয়া 
প্রবাহিত হইতে থাকে এবং অপরাংশ উপসাগরীয় স্রোতের পশ্চিম পাৰ্শ্ব দিয়া 
যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলের দিকে চলিয়া যায়। এই শীতল ও উষ্ণ স্রোতের সীমারেথায়: 
প্রাচীরের মত তুহিন জমিয়া থাকে । ইহা হিমগ্রাচীর (Cola Wall) নামে 
পরিচিত। 

কুমেরু মহাসাগরে একটি শীতল কুমেরু তআতের উৎপত্তি হয়। পশ্চিমা- 
বায়ুর প্রভাবে উহা! পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল 
পৰ্যন্ত আসে । তখন উহা CCI আত (Benguela Current) নামে 
আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত হয়। অবশেষে আয়নবাঁযু প্রভাবে 
বাকিয়| গিয়া উহা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশে । কুমেরু মহাসাগর 
হইতে একটি শীতল স্রোত ফক্ল্যাণ্ড ও টিয়ারাডেল ফিউগোর মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়| ব্ৰাজিল স্রোতের সহিত মিলিত হয়। ইহাকে ফক্ল্যাণ্ড | 
Cats বলে | 

শীতল লাব্রাডোর স্রোতের জন্য প্রায় সারা শীতকালই লাব্রাডোর উপকূল বরফাচ্ছন্ন থাকে; কিন্ত 
উফ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম ইউরোপের জলবায়ু শীতকালেও উষ্ণ 
থাকে। সমুদ্রের উত্তাপ নীতকালেও উষ্ণ থাকে, হিমাঙ্কের নীচে নামে al । 

লাব্রাডোর স্রোতের সঙ্গে বহু হিমশৈল চলিয়া আসে । উপনাগরীয় স্রোতের সংস্পর্শে আনিয়া 
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপের নিকট এগুলি গলিতে আরম্ভ করে। হিমশৈল-বাহিত মৃত্তিকা, পাথর প্রভৃতি 
জমিয়া তথায় মগ্ন চড়ার সৃষ্টি করিয়াছে । শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনস্থানের সন্নিকটে সমুদ্র সকল 
সময় কুয়াসাচ্ছম থাকে। ২ 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় আত--পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে কুমেরু মহাসাগর 
হইতে শীতল কুমেরু স্রোত পশ্চিমা বায়ুর তাড়নায় পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতে 
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থাকে। এই স্রোতের কিয়দংশ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে বাধা পায়| 
দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়! উত্তর দিকে কিছুদূর প্রবাহিত হইয়া 
বাম দিকে বাকিয়া দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই স্বোত 
হ্ামবোপ্ট (Hambolt) বা চিলি বা পেরু আত নামে অভিহিত হয়। 
আটলাণ্টিক মহাসাগরের মত প্রশান্ত মহাসাগরেরও নিরকষবৃত্তের অল্প উত্তরে 
ও দক্ষিণে দুইটি উষ্ণশ্ৰোতের উৎপত্তি হয় এবং এই উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় 
জ্ত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে | এই ছুই স্রোতের মধ্যভাগ দিয়া 
একটি নিরক্ষীয় বিপরীত cats পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। 
দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত সলোমন, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের নিকটে আসিয়া তিনটি 
শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখ৷ পুর্ব অস্ট্রেলিয়া আত বা নিউসাউথওয়েলস্‌ 
জোত নামে অষ্টেলিয়ার পূর্ব উপকূল বাহিয়া প্রবাহিত হয়, পরে বামদিকে 
বাকিয়া কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত হয়। এই স্রোতের সহিত আটলাটিক 
মহাসাগরের ব্ৰাজিল স্রোতের তুলনা! কর| যাইতে পারে। দ্বিতীয় শাখা অষ্ট্ৰেলিয়া 
ও নিউগিনির মধ্য দিয়| ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। তৃতীয় শাখা নিরক্ষরেখা 
অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকট উত্তর নিরক্ষীয় শোতের সহিত 
মিলিত হয়। এই মোত তখন উত্তর-পূর্ব দিকে জাপানের পূর্ব-উপকূল বাহিয়া 
প্রবাহিত হয়। ইহাই বিখ্যাত উষ্ণ কুরোসিয়ো! (Kurosiwo) বা জাপান 
জোত। এই জাপান স্ৰোত ৪৭% উঃ অক্ষরেখার কাছাকাছি গিয়া পশ্চিমাবায়ুর 
প্রভাবে পূর্বদিকে বাঁকিয়া যায়। ইহা প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়| আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম উপকূলের নিকটে (প্রায় ৪৫* উঃ অক্ষরেখ! ) আসিয়া দুইটি 
শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা শীতল ক্যালিফোর্সিয়! আৌত নামে প্রবাহিত 
হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিলিত হয়। অপর শাখা উষ্ণ প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় আত নামে ক্যানাডার পশ্চিম উপকূল বাহিয়| উত্তর দিকে 
প্রবাহিত ইয়। উত্তর নিরক্ষীয় cate, জাপান স্রোত ও ক্যালিফোর্নিয়া স্ৰোত 
মধ্যভাগে একটি জলাবর্ত ও উহার মধ্যভাগে প্রকাণ্ড শৈবাল সাগরের we 
করিয়াছে। কুরোপিয়ো স্বোতের এক শাখা টুসিম| স্ৰোত নামে (Tushima 
Current) কিউন্থ ও Prete দ্বীপের পশ্চিম উপকূল দিয়া জাপান সাগরের দিকে 
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প্রবাহিত হইতেছে | লাব্রাডোর স্রোতের অনুরূপ একটি শীতল স্ৰোত বেরিং সাগর 
হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার নাম ওয়াসিয়ে| cle! 
হোকাইডে| দ্বীপের পূর্বে ইহা উষ্ণ কুরোসিয়ো স্ৰোতের সহিত মিলিত হয়। উষ্ণ 
| ও শীতল বায়ুর সংমিশ্ৰণ হেতু এই অঞ্চল সারা বংসর কুয়াসাচ্ছর থাকে। 

ভারত মহাসাগৰীয় cate tics মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের সমুদ্র- 
ন্বোতের সহিত আটলাটিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতের তুলনা করিলে দেখিতে 
পাইবে যে আটলান্টিক মহাসাগর ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের সমুদ্রলোতের মধ্যে 
gest) সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উত্তর ভারত মহাসাগরের সমূদ্ৰস্ৰোত সম্পূর্ণ পৃথক | 

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে ২০ দঃ অক্ষরেখার অল্প উত্তরে দক্ষিণ 
_নিরক্ষীয় আত পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। উত্তর গোলার্ধে 
| Prete এই স্রোতের গতিবেগ অধিক হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কার 
দ্বীপের উত্তরে আসিয়া ইহা দক্ষিণে বাকিয়| যায়। এক অংশ মোজান্বিক cars 
নামে মোজাঙ্গিক প্রণালী দিয়| এবং অপর অংশ মাদাগাস্থারের পূর্ব উপকূল দিয়া 
প্রবাহিত হয়। উত্তমাশ| অন্তরীপের নিকটে এই দুই als একত্র হইয়| 
আগুলাস্‌ (Agulhas) (জত নামে দক্ষিণ দিকে কুমেরু স্রোতের সহিত মিলিত 
হইতেছে। কুমেরু স্ৰোত হইতে একটি শাখা অষ্ট্ৰেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল বাহিয়| 
পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। কুমেক্ন সোত হইতে অপর একটি শাখা অস্ট্রেলিয়ার 
পশ্চিম উপকূলের নিকট দিয়া পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়া আত নামে উত্তর দিকে 
প্রবাহিত হয়। এই ricer গতি অল্প এবং শীতকালে Gel দক্ষিণ ও গ্রীষ্মকালে 
উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। 
| পূৰ্বেই বলিয়াছি ATS সমুদ্রক্নোতের অন্যতম কারণ। ভারত মহাসাগরের 
 উত্তরাংশের সমুদ্ৰস্তোত ইহার সর্বোত্রু্ট নিদর্শন। তোমরা জান এই অঞ্চলে 
মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। গৰীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ু এবং শীতকালে 
Peed মৌহুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই দুই বিপরীত বায়ুগুবাহের জন্য Fe 

| ও গ্ৰীশ্মের সমুদ্রস্নোতও বিভিন্ন হইয়৷ থাকে | 
(গ্রীষ্মকালে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌনুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তখন মাদাগান্কারের 
উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্ৰোতের এক অংশ আফ্রিকার কেনিয়া ও ইতালীয় 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৮৯ 


৯০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


‘সোমালিল্যাণ্ডের উপকূল বাহিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। তারপর এই 
স্রোত এডেন উপসাগর দিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে -পৌছে। তথ] হইতে 
পশ্চিম উপকূল বাহিয়| দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। কুমারিকা অন্তরীপ অতিক্ৰম করিয়া 
উহ পূর্ব উপকূল দিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে চলিতে থাকে, তারপর ব্ৰ্মদেশের উপকূল 
হইতে উহা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইতে যে স্ৰোত ভারত 
মহাসাগরে প্রবেশ করে তাহার সহিত মিলিত হয়। এই স্রোতকে দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্মী আত বলে। এই সময় নিরক্ষীয় অঞ্চলে পশ্চিম হইতে পূৰ্ব 
দিকে একটি স্ৰোত প্রবাহিত হয়। ইহাকে নিরক্ষীয় আত বলা যাইতে পারে | 

শীতকালে ব্ৰহ্মদেশের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটি স্রোত ভারতের 
উপকূল দিয়! প্রবাহিত হয়। তারপর ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হইয়া! নিরক্ষরেখা 
অতিক্রম করিয়া নিরক্ষীয় বিপরীত cater সহিত মিশিয়! যায়। এই স্রোত 
উত্তর-পূর্ব মৌন্থুমী আত নামে পরিচিত। এই সময় উত্তর নিরক্ষীয় 
জত ও নিরক্ষীয় বিপরীত জ্রোতেরও (প্রায় ৭* দঃ অক্ষরেখার নিকটে ) 
উৎপত্তি হয়। 

সমুদ্রজোতের প্রভাব_(১) TAKS জন্য স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চাঁলাইবার 
সুবিধা হয়। 

(২) সমুদ্র উপকূলের স্থানগুলির জলবায়ুর উপর সমুত্ৰস্ৰোতের প্রভাব খুব বেশী। শীতল স্রোত 
উপকূলের উত্তাপের হ্রাস করে এবং উষ্ণ স্ৰোত উত্তাপ বৃদ্ধি করে। শীতল লাত্রাডোর স্রোতের প্রভাবে 
উত্তর আমেরিকার ca লরেন্স নদী ও মোহান| বংসরের নয় মাসই বরফে আবৃত থাকে; কিন্তু উষ্ণ 
উপনাগরীয় স্রোতের প্রভাব হেতু একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে কখনও 
বরফ জমিয়| জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। এই একই কারণে নরওয়ের উপকূল সার! বংসর 
বরফমুক্ত থাকে | 


(৬) Be স্রোতের উপরিভাগের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে। তাই Be শ্রোতের উপর 
দিয়া বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হইলে অধিক বৃষ্টি ঘটায়। অপরপক্ষে শীতল শ্রোতের উপর 
দিয়া প্রবাহিত বায়ু শুদ্ধ হয়। 

(৪) শীতল ও উঞ্চ সমুদ্ৰস্তোতের মিলনস্থান সর্বদা ঘন কুয়াসাবৃত থাকে । এইজন্য. নিউফাউও- 
লাগ ও জাপানের হোক্াইডোর নিকট সব সময় কুয়াস| জমিয়া থাকে। 

০জ্কালাল-ভভ1উা-_কলিকাতার গঙ্গায় জলের যে হাসবৃদ্ধি হয় তাহা 
তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। কয়েক ঘণ্টা যাব গঙ্গার জল বাড়িতে 
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থাকে আবার কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জল কমিতে থাকে। গঙ্গার জলের এই হ্রাস 
বৃদ্ধিক আমরা গঙ্গার জোয়ার-ভাটা, বলিয়া থাকি। কেন এই জোয়ার-ভাট! 
হয়? জোয়ারের জল কোথা হইতে আসে ? এ সকল প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগ! 
খুবই স্বাভাবিক | 

চন্দ্ৰ ও সূর্যের আকর্ষণ হেতু সমুত্রের জল এক স্থানে ফুলিয়া উঠে ও অন্ত স্থানে 
নামিয়| যায়। সমুদ্ৰজলের এইরূপ ফুলিয়া উঠাকে জোয়ার এবং নামিয়া যাওয়াকে 
ভীটা বলে। এই জোয়ার-ভাটার উৎপত্তি হয় সমুদ্রে। জোয়ারের সময় 
মোহান। হইতে গঙ্গার ফাড়ি দিয়| সাগরের জল গঙ্গায় প্রব্শে করিয়| জোয়ারের 
সৃষ্টি করে। ভাটার সময় সমুদ্রের জল নামিয়| যায়। এজন্য জোয়ারের সময় 
প্রবিষ্ট জলও গঞ্গা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাই গঙ্গার জল কমিয়া যায়। ইহাই 
গঙ্গার ভীট| ৷ 

জ্নেলাল-ভীউাল শ্ষাল্লল--আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি trie 
আকর্ষণ করে। চন্দ্ৰ এবং WHS সব সময় পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর সকল পদার্থকে 
আকৰ্ষণ করিতেছে। EE পৃথিবী হইতে বহুদূরে এবং চন্দ্র খুব নিকটে আছে বলিয়া 
পৃথিবীর উপর সুর্য অপেক্ষা চন্দ্রের আকৰ্ষণই বেশী । এজন্য জোয়ার-ভাটার উপর 
চন্দ্রের প্রভাবই অধিক থাকে। 

মনে কর পৃথিবীপৃষ্ঠের সৰ্বত্ৰ সমান জলবাশিদ্বারা আবৃত আছে। পর পৃষ্ঠার 
চিত্তে, মনে কর, পৃথিবীপৃষ্ঠের ক স্থান চন্দ্রের দিকে আছে। পৃথিবীর অন্তান্য স্থান 
হইতে উহা চন্দ্রের নিকটবর্তী, তাই ক স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী । তরল 
ব জলীয় পদার্থের অণুগুলি শিথিলভাবে সংযুক্ত থাকে, তাই চন্দ্রের আকর্ষণ হেতু 
ক স্থানে জল ফুলিয়া উঠে। খা ও ঘ স্থান হইতে জল তখন ক স্থানের দিকে 
ধাবিত হয়। ইহাকে নিকটবর্তী (Near side) বা প্রত্যক্ষ (Direct) বা মুখ্য 
(Primary) জোয়ার বলে। VER হইতে প্রায় চারি হাজার মাইল দুরে, 
কাজেই ভূ-কেন্দ্ে চন্দ্রের আকর্ষণ যেরূপ, খ স্থানে আকর্ষণ তাহার চেয়ে অনেক 
কম। খ্ স্থানের সমুদ্রের তলদেশ ভু-কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, তাই 
ওঁ স্থানে আকর্ষণ কেন্দ্রের আকর্ষণেরই অন্তরূপ। অতএব সমুদ্রের তলদেশে চন্দ্ৰে 
আকর্ষণ সমুদ্রের উপরিভাগের আকর্ষণ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য খ স্থানেও 
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জল স্ফীত Beal উঠিবে। এই জোয়ারকে দুরবর্তী (Far side), পরোক্ষ 
(Indirect) বা গৌণ (Secondary) জোয়ার বলে। ক ও খ স্থানের জল 
ফুলিয়া উঠার সময় গঁ ও ঘ স্থানের জল ক ও খ স্থানের দিকে সরিয়া যায়। তাই 
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তখন গ ও ঘ স্থানে ভট! (Low tide) হয়। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে কোন 
স্থান যখন চন্দ্রের সম্মুখীন হয়, তখন সেই স্থানে ও তাহার প্রতিপাদ স্থানে জোয়ার 
হয় এবং ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানে ভাটা হয়। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারিদিকে 
২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। তাই ধৰাপৃষ্ঠের সকল স্থানই ২৪ ঘণ্টায় 
একবার চন্দ্রের সন্মুখীন হইতেছে, একবার চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে যাইতেছে। 
তাই ২৪ ঘণ্টায় একই স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার ও একবার গৌণ জোয়ার হয়। 
অর্থাৎ প্রতিদিন একই স্থানে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়। 

ভরা কোটাল ও মরা কোটাল-_চন্দের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয় বটে, 
কিন্তু সূর্যের আকর্ষণ হেতু উহার তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অমাবস্তা 


৭৩নং চিত্র 
ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্ৰ সূর্য ও পৃথিবী একই সমান্তরালে অবস্থিত থাকে। অমাবস্তা 
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তিথিতে xi ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে অবস্থিত থাকে | এই দিন চন্দ্র ও সুর্য 
উভয়েই পৃথিবীকে একই দিকে আকর্ষণ করে । উভয়ের মিলিত আকর্ষণ হেতু 
জল তখন খুব বেশী স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকে ভরা কোটাল, তেজ কোটাল 
বা ভরা জোয়ার (Spring Tide) বলে। পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী মধ্যভাগে এবং 
চন্দ্ৰ ও xi পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে । নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে 
পারিবে যে চন্দ্র যেখানে মুখ্য জোয়ার উৎপন্ন করে সূর্য সেখানেই গৌণ জোয়ার 
সৃষ্টি করে। ইহার ফলে এইস্থানে অত্যধিক জলক্ষীতি হয়। তাই পূর্ণিমা 
তিথিতেও ভর! জোয়ার হইয়া! / 


থাকে। 
অষ্টমী তিথিতে চন্দ্ৰ ও সুর্য ণ্ত পৃথিবী ষ্ঠ 

পৃথিবীর সহিত সমকোণে থাকিয়া 

পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। তাই j 

চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার ! 

হওয়ার কথা, স্থৰ্য সেখানে ভাটার ! 

সৃষ্টি করিতে চায়। আবার চন্দ্ৰ i 

যেখানে ভাটার স্থষ্টি করে সুর্যের vane 

আকর্ষণে সেখানে জোয়ার হয়। co 

চন্দ্রের আকর্ষণ বেশী বলিয়া মরা কোটাল 

পৃথিবীপৃষ্ঠের চন্দ্রের দিকের অংশ ১৮% 


ও উহার বিপরীত দিকে জোয়ার এবং দুই জোয়ারের মধ্যবৰ্তী অংশে ভাটা হয়; 
কিন্তু এই জোয়ারের সময় জলক্ষীতি বেশী হয় ন| এবং ভাটার সময়েও জন্‌ খুব 
বেনী নীচে নামিয়া যার না। ইহাকে মরা কোটাল বা মর! জোয়ার (Neap 
Tide) বলে। ন 
জ্নোল্লাল-ভা্াল সময়-ব্যশ্ৰশ্ান্ম--মনে কর চ স্থানে (৭৫নং 
চিত্র দেখ) চন্দ্রের অবস্থিতির জন্য ক স্থানে মুখ্য জোয়ার হইতেছে। ক ঠিক 
২৪ ঘণ্টা পরে পুনরায় স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবে | চন্দ্ৰও নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। মনে কর ২৪ ঘণ্টা পর চন্দ্ৰ চ’স্থানে সরিয়া গিয়াছে। খ স্থান 
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চ/-এর ঠিক সম্মুখীন। ক যখন খ স্থানে আসিবে তখন সেখানে পুনরায় মুখ্য 
জোয়ার হইবে । চন্দ্র ২৮ দিনে পৃথিবীকে 
রি TESS oO দন’ পরদঙ্িণ করে। তাই কথ ৰৃত্তাপ ভূ- 
পরিধির ২৮ অংশ । সম্পূর্ণ পরিধি অর্থাৎ 
এক পাক ঘুরিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা | 
লাগে, অতএব এক পাকের ফাঁচ অংশ, 
ঘুরিতে ২০২৪৮ মিনিট অর্থাৎ প্রায় 
৫২ মিনিট লাগিবে। তাই ক স্থানে 
২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর পুনরায় 
মুখ্য জোয়ার হইবে । আবার ক যখন 
গ স্থানে পৌছিবে তখন সেখানে গৌণ 
জোয়ার হইবে। ছুই মুখ্য জোয়ারের 
বাবধানের অর্ধেক সময় পরেই এই গৌণ 
৭৫নং চিত্র জোয়ার হইবে; অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা 
২৬ মিনিট পর পর জোয়ার-ভাটা হইবে। জোয়ারের ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর 
ভাটা এবং ভাটার ৬ ঘণ্ট। ১৩ মিনিট পর জোয়ার হইবে। তাই জোয়ার ও 
ভাটা__এই ছুয়েরই স্থিতিকাল ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট । আজ যদি কলিকাতার 
গঙ্গায় সকাল ন্টায় মুখ্য জোয়ার হয়, তবে কাল সকাল ৯টা ৫২ মিনিটের সময় 
পুনরায় মুখ্য জোয়ার হইবে | 
জোয়ার-তর্ সর্বত্র ঠিক একই বেগে এবং একই ভাবে চলে না। সমুদ্রের 
গভীরতা, বায়ুর বেগ এবং উপকূলভাগের গঠন-বৈচিত্র্ের উপর উহা! নির্ভর করে। 
যে সকল স্থানে একই সময়ে জোয়ার আসে সেই সকল স্থানকে যে কাল্পনিক 
রেখা দ্বারা যোগ করা যায় তাহাকে জহ-জোয়ারী রেখ! (Co-tidal line) বলে। 
জ্োোস্বাল-ভউাল্ BR (Tidal 00606) গভীর সমুদ্ৰে জোয়ারের 
জলস্ফীতি খুবই কম (৩৪ ফুট ) হয়; কিন্তু উপকূলের নিকটে কখনও কখনও জল 
৩০1৪০ ফুট উচুও হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বে আবর্তন করে, তাই জোয়ার- 
তরঙ্গ পূৰ্ব হইতে পশ্চিমে ছুটিতে থাকে | ইহাকেই জোয়ার-ভীটার টান বলে৷ 
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জোয়ারের জল নদীমুখে প্রবেশ করিবার সময় কখনও কখনও খুব উচু হইয়া 
স্রোতের বিপরীত দিকে ধাবিত হইতে থাকে৷ ইহারই নাম বান (Tidal Bore) | 
হুগলী, সালউইন, আমাজন প্রভৃতি নদীর বান খুব প্রবল হয়। নদী খরস্রোতা 
হইলে, এবং প্রশস্ত ফাড়ি ও নদীমুখে বালির বাধ থাকিলে বান খুব উচু হয়। 

বাণ্টিক, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি স্থল-বেষ্টিত সাগরে জলম্ফষীতি এত কম হয় যে 
এ সকল সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয় না বলিলেই চলে । | 

জোয়ার-ভীটার কার্ষ__(১) জোয়ারের সময় নদীজল বৃদ্ধি পায় এবং 
বড় বড় জাহাজ সহজে নদীতে প্রবেশ করিতে পারে | 

(২) ভাটার টানে নদীর আবর্জনা সমুদ্রে চলিয়া যায়, এজন্য: নদীজল 
অপেক্ষাকৃত নিৰ্মল হয়। 

(৩ ভাটার টানে নদীমুখের পলি, বালি প্রভৃতি পরিফার হইয়| যায়। তাই 
নদীমুখে বালুচর পড়িতে পারেনা ৷ তাছাড়া জোয়ারের টানে নদীখাত গভীর হয়। 

(৪) জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করিয়া নদীর জলকে 
কিছুটা লবণাক্ত করে, ফলে শীতকালে নদী জমিয়া যায় না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বায়ুমণ্ডল ও বৃষ্টিপাত 

আাক্মুম-_পৃথিবীর চতুর্দিকে যে গ্যাসীয় আবরণ রহিয়াছে তাহাকে 
আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। পৃথিবীর আকৰ্ষণ হেতু বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া 
আছে। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা সম্বন্ধে এখনও পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন 
নাই। তবে বায়ুমণ্ডলের গভীরতা যে ২০০ মাইলেরও অধিক সে সম্বন্ধে কোন 
মতভেদ নাই। 
_ বায়ুর উপাদান--বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন গাসের একটি সাধারণ মিশ্রণ বলা যাইতে পারে। 
ধাপের কাছাকাছি বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সর্বত্রই we বায়ুর উপাদান ও 
গঠন প্রায় একইরূপ। একশত ঘনফুট বায়ুতে প্রায় ৭৮ ঘনফুট নাইট্রোজেন ও প্রায় ২১ ঘনফুট 


৭ 


৯৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


অক্সিজেন আছে। আরগন (Argon), কাৰ্বন-ডাইঅক্সাইড, হাইডোজেন, হিলিয়াম, নিওন্‌, ক্রিগটন্‌ 
এবং জেনন (Zenon) প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১ ঘনফুট । ইহা ছাড়া বায়ুতে ধূলিকণা! ও: 
জলীয় বাষ্পও আছে। তবে ইহাদের পরিমাণ সর্বত্র একরপ নহে। 


বায়ুর ধর্ম ৪ 

(১). তাপ পাইলে বায়ু প্রসারিত ও লঘু হয়; তাপ কমিয়া গেলে বায়ু সঙ্কুচিত ও ভারী হয়। 
এইজন্য শীতল বায়ু উষ্ণ বায়ু অপেক্ষা ভারী হয়। 

(২) চাপ বৃদ্ধি পাইলে বায়ু সঙ্কুচিত, ভারী ও উষ্ণ হয়; চাপের হ্রাম হইলে বায়ু এসারিত, 
লঘু ও শীতল হয়। 

(৩) Ge বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা! শীতল বায়ু অপেক্ষা অধিক । 

(৪) জলীয় বাপপপূর্ণ বায়ু বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা ete | 

(৫), বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা geet ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ 
ক্ষমতা বেশী। 


বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তাপ আটকাইয়| রাখিয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে বায়ুমণ্ডল 
তাহা ধরিয়া রাখে। তাহা না হইলে রাত্রিকালে অথবা! মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থৰ্যালোকের অভাবে আমরা 
অত্যধিক শীত অনুভব করিতাম 

ARS ভউষভা_বাযুমণ্ুল ভেদ করিয়া সূর্যকিরণ যখন ভূ-পৃষ্ঠে পতিত 
হয় তখন বাযুস্থিত ধূলিকণ| সুর্যকিরণ হইতে কিছুটা তাপ শোষণ করিয়া লয়। 
ইহাতে বায়ুমণ্ডল ঈষৎ উষ্ণ হয়। স্থৰ্ষতাপে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ যে তাপ 
বিকিরণ করে তাহা হইতেও বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া উত্তপ্ত ভূ-ত্বকের 
সন্নিহিত বায়ু ভূ-ত্বকের সংস্পর্শে উত্তপ্ত ও হাকা হইয়| উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। ভারী 
ও শীতল বায়ু তখন এঁ স্থান অধিকার করে, আবার উহা উত্তপ্ত হইয়| উপরে 
উঠে এবং শীতল ভারী বায়ু আবার সেই শূন্যস্থান দখল করে। এইরূপ পরিচলন 
ক্রিয়ার ফলেও বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়। 

তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর তাপ নির্ধারণ করা হয়। কোন স্থানের বায়ুর 
তাপকেই আমরা সেই স্থানের তাপ বলিয়া থাকি। কলিকাতায় ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক 
ফুট উপরে বায়ুর তাপমাত্রা যদি কোন এক সময়ে be? ফাঃ হয় তবে আমর! 
উহাকে সেই সময়ের কলিকাতার তাপমাত্রা বলি ৷ 

eacs বিভিন্ন স্থানের ভাশমালজল পার্শক্য_ 
পৃথিবীর সর্বত্র তাপমাত্রা সমান নহে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণের জন্যই 
বায়ুর তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে । 
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(১) পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে fete সূর্যরশ্মি অপেক্ষ| ল্ব সূর্যরশ্মি ভু-ত্বককে 
অধিক উত্তপ্ত করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ূর্যকিরণ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়, তাই 
নিরক্ষীয় অঞ্চল অধিক উত্তপ্ত হয় । মেরুর দিকে স্থর্যকিরণ হেলিয়| পড়ে, তাই 
নিরক্ষরেখ| হইতে মেরুর দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় তাপও তত কমিতে থাকে। 

(২) সমুদ্র-সমতল হইতে যে স্থান যত উঁচু তাহার তাপমাত্রা তত কম হয়। 

(৩) স্থ্ধই তাপের উত্স, তাই দিনের পরিমাণ বেশী হইলে তাপের আধিক্য 
ঘটে এবং দিনমান ছোট হইলে তাপও কম হয়। 

(৪) কোন স্থানের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিলে সেই স্থানের উত্তাপ 
বেশী হইতে পারে ন| ৷ কারণ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পকণ৷| স্থৰ্যতাপের অনেকটা শোষণ 
করিয়া! লয়, ভূ-পৃষ্ঠে তাই অধিক তাপ পৌছিতে পারে না। এইজন্য ভূ-ত্বক অধিক 
উত্তপ্ত হয় ন| এবং তত্সন্নিহিত বায়ুও সেইজন্য অধিক উত্তপ্ত হইতে পারে না। 

(৫) বৃষ্টিপাত হইলে উত্তাপ কমিয়| যায়। আমাদের দেশে ইহা তোমরা 
ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া! থাকিবে! বাঙ্গাল! দেশে এপ্ৰিল-মে মাসে প্রচণ্ড উত্তাপ 
হয়, কিন্তু বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ হঠাৎ কমিয়া যায়। 

(৬) অরণ্যভূমির নিকটবর্তী স্থানের উত্তাপ বেশী হয় না। কারণ গাছপালা 
পাতার সাহায্যে জলীয় বাষ্প নিঃসরণ করে, Sel বায়ুতে মিশিয়! বায়ুর জলীয় 
বাপ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তাই তাপ কমিয়া যায়। 

Sap secs as Ses Sor ate altos 
Si ss ae আাল্প-_এরোপ্রেন, বেলুন প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমুদ্র-সমতল হইতে উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় বায়ুর তাপও 
‘তত কম হয়। সাধারণতঃ প্রতি woo ফুট উচ্চতার জন্য ১* ফাঃ উষ্ণতা কম হয়। 
যেমন, কলিকাতায় তাপমাত্রা যখন ৮৫% ফাঃ, কলিকাতার ৩০০০ ফুট উপরের 
বায়ুমণ্ডলের তাপ তখন ৭৫০ ফাঃ। নিম্নলিখিত কারণের জন্য নীচের বায়ু উষ্ণ 
এবং উপরের বায়ু শীতল হয়। 

নীচের বায়ুতে জলীয় বাষ্প, ধূলিকণ প্রভৃতি অধিক থাকে। ইহার! একদিকে 
যেমন কু্যরশ্মি হইতে তাপ শোষণ করে, অন্যদিকে তেমনি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিকিরিত 
তাপ আটকাইয়| বাখে। নীচের বায়ু ভূপপৃষ্ট-সংলগ্ন থাকায় সহজেই উহা উষ্ণ হয়। 
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ইহা ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুর চাপের পরিমাণও অধিক, তাই নীচের বায়ু অধিক 
উষ্ণ হয়। 

উপরের বায়ু অপেক্ষাকৃত, হান্ধা, শু এবং উহাতে ধূলিকণাও কম, তাই 
Bel অধিক তাপ ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ অধিক 
উর্ধ্বে পৌছিবার পূর্বে অনেকটা নিঃশেষ হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডল এই তাপ 
শোষণ করিয়া! লয়। উপরের বায়ুর চাপ নীচের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম। 
তা'ছাড়া নীচের বায়ু যখন উষ্ণ wal উপরে উঠিয়| যায় তখন হঠাৎ চাপের হ্রাস 
হওয়ায় উহা শীতল হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে উপরের বায়ু নীচের বায়ু 
অপেক্ষা শীতল হয়। 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে প্রতি ৩০০ফুট উচ্চতার জন্য ১০ ফাঃ তাপমাত্রা কম 
হয়। এই হিসাবে সমূদ্র-সমতল হইতে প্রায় ১০1১১ মাইল CK পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের 
তাপ হ্রাস পাইতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরকে ট্ৰপোস্ফীয়ার (0০:০- 
sphere) বলে | এই স্তরেই বায়ু-প্রবাহের VP হয়, আকাশের মেঘগুলিও এই স্তরের 
মধ্যভাগে ভাসিয়| বেড়ায়। এই স্তর হইতে so মাইল পর্যন্ত বায়ুস্তরের নাম 
0 (Stratosphere) | এই স্তরে বায়ু প্রবাহ্হীন এবং শীতল। 

5 উচ্চতার জন্য এখানের তাপমাত্রার 

হ্রাস হয় না। এই স্তরের সর্বত্রই 
তাপমাত্ৰ৷ প্রায় একইর্লপ। এই 
স্তরের উপরের স্তরের নাম 
আয়নোক্ফীয়ার (Ionosphere) | 

সসম্োষ্ণল্লেশ। (Isotherm) 
A সকল স্থানের সমুদ্ৰ-সমতলের 
উত্তাপ এক, সেই সকল স্থান যোগ 
করিয়া যে রেখ! টানা হয় তাহাকে 
অমোক্ধরেখ। বলে। 


তাপ মগুলা 
৭৬নং চিত্র ভা পম গু লন স্বৰ্যতাপের 


তারতম্য এবং দিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীনেরা পৃথিবীকে পাঁচটি 
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তাপমগ্ুলে ভাগ করিয়াছেন | যথা-_(১) উষ্ণমণ্ডল (২৩২০ দঃ অক্ষরেখা হইতে 
we উঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত ), (২) উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (২৩২০ উঃ হইতে 
৬৬২” উঃ), (৩) দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (২৩২০ দঃ হইতে ৬৬২০ দঃ ), 
(৪) উত্তর হিমমণ্ডল (৬৬২০ উঃ হইতে সুমেরু পর্যন্ত ) এবং (৫) দক্ষিণ 
হিমমণ্ডল (৬৬২০ দঃ হইতে কুমের পর্যন্ত ) | 

মোটামুটি ভাবে ভূ-পুষ্ঠকে উপরোক্ত তাপমগ্ডলে ভাগ করা হইয়াছে। কিন্ত 
জল ও স্থলভাগের অসমান উষ্ণতা, সাগর ও মহাদেশের অবস্থান, সমুদ্ৰস্ৰোত, 
বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির প্রভাবে আবার একই তাপমগুলের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতার 
পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । তাই বর্তমান কালের ভৌগোলিকরা উপরোক্ত বিভাগ- 
গুলির কোন সার্থকতা আছে বলিয়া! মনে করেন না । 

বায়ুর ওজন £ বায়ুকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বায়ুর অস্তিত্ব আমরা 
Riel অনুভব করিতে পারি। বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ । পদার্থ মাত্রেই ওজন আছে। 
Wak বায়ুরও ওজন আছে--এ কথা মানিতেই হইবে। বায়ুর ওজন আছে--"এই তথ্য বিভিন্ন 
| টা প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় এক ঘনফুট বায়ুর ওজন প্রায় সোয়া 

|| 


SRS চাপ_সমুদ্র-সমতলে এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের উপরের 
বায়ুমণ্ডলের ওজন প্রায় sero পাউণ্ড (অর্থাৎ ৭ সের ২ ছটাক )। এই ওজনের 
Bae বায়ু চাপ দেয়। সমুদ্র-সমতলে প্রতি বৰ্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ ১৪'৭ পাউণ্ড ৷ 
বায়ু যে শুধু নিক্নদিকেই চাপ দেয় তাহা নহে। গ্যাসীয় পদার্থের স্বাভাবিক ধৰ্ম 
অনুযায়ী বায়ু নিষ্নদিকে, উৰ্ধ্বদিকে এবং চারি পার্শ্বে চাপ দেয়। আমাদের শরীরের 
_ উপরেও বায়ু চাপ দিতেছে, কিন্তু আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। 
তাহার কারণ আমাদের শরীরের ভিতরেও সমপরিমাণ বহিমুখী চাপ আছে। 
সমপরিমাণ বিপরীতমুখী চাপের ফলে চাপদাম্য ঘটে এবং আমরা কোন দিকের 
চাপই অনুভব করিতে পারি না। কোন কারণে চাপের বৈষম্য ঘটিলে আমরা 
ইহা বুঝিতে পারি। উপরকার বায়ুর ওজনই যখন বায়ুর চাপের কারণ, তখন 
সমুদ্র-সমতল হইতে উচুতে উঠিলে বায়ুর চাপ যে কমিয়া যাইবে ইহা খুবই 
স্বাভাবিক। নিম্নের বাযুস্তরে উচ্চতার জন্য বায়ুচাপ খুব দ্রুতগতিতে কমিতে 
থাকে, কিন্তু বেশী উচুতে অতি মন্থরগতিতে কমিতে থাকে । পরীক্ষা করিয়| দেখা 
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গিয়াছে যে সাড়ে তিন মাইল উপরের বায়ুর চাপ, সমুদ্ৰ-সমতলের বায়ুর চাপের 


২১, 


৷ 


K 


aK 


২ 


প্রায় অর্ধেক । ইহা হইতে এই বুঝায় না যে বায়ুস্তর মাত্র 
সাত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। নীচের বাযুস্তর ঘন, তাই উহার 
ওজন বেশী; উপরের বাযুস্তর কম ঘন, তাই উহার ওজন 
কম। যত উপরে যাওয়| যায় বায়ুর ঘনত্ব তত কমিয়া যায়। 
ওজনের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমুদ্র-সমতল হইতে 
OF মাইলের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের অর্ধেক বায়ু আছে । অবশিষ্ট 
অর্ধেক ৩২ মাইলের পর হইতে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত 
ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 


ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা হয়। 
এই যন্ত্রের পারদস্তস্তের উচ্চত| হইতেই চাপ নির্ধারণ কর! হয়। প্রতি 
বর্গইঞ্চিতে বায়ুর চাপ ৩০ বলিলে এই বুঝায় যে বায়ুচাপ ১ বগইঞ্চি 
পরিমিত স্থানের উপর ৩০ উচ্চ পারদস্তস্তের অর্থাৎ ৩৭ ঘনইঞ্চি পারদের 
ওজনের সমান | 


উচ্চতার জন্য তাপ একটি নিৰ্দিষ্ট হারে কমিতে থাকে, কিন্তু চাপের 
বেলায় সেরূপ কোন নিয়ম খাটে ন|। বায়ুর তাপ যদি ৩২০ ফাঃ থাকে 
তবে সমুদ্র-সমতল হইতে ১৫০০ ফুট উপর পৰ্যন্ত প্ৰতি ৯০* ফুটে ১ পরিমাণ 
চাপ কমিয়| যায়। 

বাস্থচাপেব সার্থক পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুর 
চাপ সমান নহে। আবার একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে বায়ুর 
চাপ বিভিন্ন হইতে পারে। শুধু তাই নয়, একই স্থানে মুহূর্ত 
মধ্যে বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে 
বায়ুর চাপের পার্থক্য ঘটিয়| থাকে। 

(১) বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য_উষ্ণ হইলে বায়ু 
প্রসারিত ও লঘু হয়। তাই উহার চাপ কমিয়া যায়। সেই- 
জন্য শীতল বায়ুর চাপ বেশী এবং উষ্ণ বায়ুর চাপ কম হয়। 
ধরাপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুর উষ্ণতা এক নহে, তাই বায়ুর চাপও 
সমান ACS | 

(২) ৰায়ুৱ আৰ্ত্ৰতার তারতম্য--জলীয় বাষ্প শুষ্ক 


স্কি 
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বায়ু অপেক্ষা Stel) তাই যে বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে তাহা অত্যন্ত লঘু 
হয় এবং উহার চাপও কম হয়। 


(৩) উচ্চতার তারতম্য--উচ্চতার জন্য বায়ুর চাপ কম হয় তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। 

অধিক চাপযুক্ত বায়ুকে উচ্চচাপের বায়ু এবং কম চাপযুক্ত বায়ুকে 
নিম্বচাপেরবায়ু বলে। 

কোন স্থানের উচ্চতার জন্য চাপের যে পার্থক্য হয় তাহা সংশোধন করার পর 
যে চাপমাত্রা পাওয়া যায় উহাকে সেই স্থানের জমুদ্র-সমতলের চাপ (Sea 
level Pressure) বলে | যে সকল স্থানের সমুদ্র-সমতলের চাপ একই তাহাদিগকে 
যোগ করিয়া যে রেখা টান| হয় তাহাকে সমচাপ রেখা (Isobar) বলে ৷ 
__ নাম্মশ্ৰলাহু--চাপ-বৈষম্যই বাযুপ্রবাহের কারণ। জল যেমন উচ্চস্থান 

হইতে নিয়দিকে ধাবিত হয় বায়ুও সেইরূপ উচ্চচাপযুক্ত স্থান হইতে নিয্নচাপযুক্ত 
স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । যতক্ষণ চাপের পার্থক্য থাকে ততক্ষণ বায়ু 
প্রবাহ চলিতে থাকে । উভয় স্থানের চাপের সমতা হইলে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া 
যায়। উচ্চচাপের স্থান হইতে নিম্নচাপের স্থানের দিকে যদি খুব ভ্ৰুগগতিতে চাপ 
কমিতে থাকে তবে বায়ুর বেগ খুব প্রবল হয়। চাপ যদি মন্থরগতিতে হ্রাস 
পাইতে থাকে তবে athe মন্দগতিতে প্রবাহিত হয়। বায়ু উত্তপ্ত হইয়া যখন 
লঘু হয় তখন উৰ্ধ্ব দিকে উঠিতে থাকে | উভয় পার্থর শীতল ও ভারী বায়ু তখন 
সেই দিকে ধাবিত হয়। আবার নিম্নচাপ অঞ্চলের লঘু বায়ু বায়ুমণ্ডলের উ্ধ স্তর 
দিয় উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয় 
সেই দিকের নাম অনুসারে উহার নামকরণ হয় । যেমন পশ্চিম দিক হইতে 
প্রবাহিত হইলে পশ্চিমা বায়ু, উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইলে উত্তর-পূর্ব বায়ু 
বলা হয়। 

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বশতঃ বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ 
গোলার্ধে বামদিকে বাকিয়া যায়। ইহাই ফেরেলের সূত্র (Ferrel’s Law) 
নামে অভিহিত হয়। 
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SSI! শলব্ (Pressure 3618- উষ্ণতার এবং আর্্রতার তারতম্য = 
হেতু ভূ-পৃষ্ঠে সাতটি চাপ-বলয়ের স্থ্ট হয়। যথা 

(১) নিরক্ষীয নিম্নচাপ বলয় (Equatorial Low Pressure Belt)— 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৎসরের সকল সময় স্থর্বকিরণ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়। তাই 
এই অঞ্চলে স্থৰ্ষতাপ খুব প্রথর। এই তাপাধিক্য হেতু এখানে বায়ুর চাপ,কম। 
এ ছাড়া নিরক্ষ অঞ্চলে স্বলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশী। প্রখর সুর্যতাপে' জলভাগ 
হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্পও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। এই সকল কারণে নিরক্ষীয় 
অঞ্চলে নিয়চাপের we হয় । 


ধরা পৃষ্ঠের চাপবলয় ও নিয়তবাযু প্রবাহ 
৭৮নং চিত্র 


নিরক্ষ বৃত্তের ৫* উত্তর হইতে ৫ দক্ষিণ পর্যন্ত অঞ্চলের বায়ু অত্যধিক উত্তাপ 
এবং জলীয় বাষ্পের সংযোগ হেতু লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এখানকার বায়ু 
সর্বদাই উৰ্ধগামী । এই অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ (ভূ-পৃষ্টের সমান্তরালে ) প্রায়ই 
অনুভব করা যায় না। তাই এই অঞ্চলকে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (Equatorial 
Calms or Doldrums) বলে | i 
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(২-৩) SSBF ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় (Tropical High Pressure 
836108)-- নিরক্ষ প্রদেশের বায়ু অধিক উষ্ণতা হেতু উত্তপ্ত হয় এবং লঘু হইয়া 
উপরে উঠিয়া যায়। এই বায়ু উপরে উঠিয়া উভয় মেরুর দিকে প্রবাহিত হইতে 
থাকে। এই বায়ু ক্রমশঃ শীতল হইয়া ভারী হয় এবং ত্রান্তিবৃত্ত অঞ্চলে নামিয়া 
আদে। এই জন্যই ক্ৰান্তীয় অঞ্চলে একটি উচ্চচাপ বলয়ের we হয়। এই 
অঞ্চলে বায়ু নিম্নগামী । ভৃ-পৃষ্ঠের সমান্তরালে এখানে বায়ুপ্রবাহ বিশেষ লক্ষ্য করা 
যায় না। এইজন্যই ইহাদিগকে ক্ৰান্তীয় শান্ত বলয় (Tropical Calms) বলা! 
Bl ৩০০ হইতে ৩৫০ অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। আটলার্টিক 
মহাসাগরের উপর কর্কটীয় শান্ত বলয় অশ্বাক্ষরেখ| (Horse Latitude) নামে 
অভিহিত হয়। সেকালে যখন পালের সাহায্যে জাহাজ চলিত তখন এই অঞ্চলে 
আসার পর বায়ুর অভাবে জাহাজগুলি নিশ্চল হইয়া দাড়াইয়া থাকিত। কখন 
কখন বাতাসের জন্ত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইত। তখন পানীয় জলের অভাবে 
নাবিকের| জাহাজের অশ্বগুলিকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিত। এইজন্য এই 
অক্ষরেখাগুলি অশ্বাক্ষরেখা নামে অভিহিত হয় । এই অঞ্চলে বায়ু নিম্নগামী, তাই 
বায়ুর আপেক্ষিক IES! (relative humidity) কম। এই কারণে এই অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত কম হয় এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই 
অঞ্চলে মরুভূমির অবস্থিতির অন্যান্য কারণও আছে। 


(৪-৫) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্নচাপ বলয় (Temperate Low 
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Pressure 36185) পৃথিবীর আরর্তনের ফলে এই অংশ হইতে বায়ু বিক্ষিপ্ত 
হইয়া ক্ৰান্তীয় অঞ্চলের দিকে চলিয়া যায়। এইজন্য TAF ও কুমেরু বৃত্তের 
সন্নিহিত অঞ্চলে ৬০ হইতে ৭৭% অক্ষাংশ মধ্যে একটি নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। 

(৬-৭) মেরুস্থানীয় উচ্চচাপ বলয় (Polar High Pressure Belts) 
ARATE অত্যন্ত শীতল, প্রায় সর্বদাই বরফে ঢাকা থাকে। এখানে কূর্যকিরণের 
প্রথরতা নাই বলিলেও চলে। তাই এই অঞ্চলের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ 
খুবই কম। অতিরিক্ত শৈত্য এবং জলীয় বাষ্পের অল্নতার জন্য এখানকার বায়ু 
ভারী। এই ভারী বায়ু মেরু অঞ্চলে উচ্চচাপের সৃষ্টি করিয়াছে। 

বায়ু কিভাবে প্রবাহিত হয় তাহা তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। এ সমন্ধে 
আরও কয়েকটি কথা জানিয়া রাখা ভাল। জল যেমন উচ্চ স্থান হইতে নিয় 


দক্ষিণ গোলার্ধে'র বায়ুপ্রবাহের রূপ 
৮*নং চিত্র 


স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় বায়ুও তেমনি উচ্চচাপের স্থান হইতে নিম্নচাপের 
স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। তবে উচ্চচাপ হইতে বায়ু সোজাস্থজি নিম্নচাপের 
দিকে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবীর আবর্তন হেতু উহা সামান্য হেলিয়| যায়। 
বায়ুপ্রবাহ্‌ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে হেলিয়া চলে | 
উত্তর গোলার্ধে বায়ু একূপভাবে প্রবাহিত হয় যে উহার ডানদিকে উচ্চচাপ এবং 
বামদিকে নিম্নচাপ থাকে । দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা | 
সেখানে বায়ুপ্রবাহের বামদিকে উচ্চচাপ এবং ডানদিকে নিম্নচাপ থাকে | 
ল্দাস্মুলনাহ্েল্স ০শুলীলিভ্ভাঙ্গ_ পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহগুলিকে প্রধানতঃ 
চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন ১১) নিয়ত বায়ু 
(Constant or Planetary winds)—«? বায়ু সারা বৎসর একই দিকে প্রবাহিত 
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হয়। যেমন-__আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু। (২) সাময়িক বায়ু (Periodical 
winds or Seasonal winds)—a2 বায়ু সর্বদা! প্রবাহিত হয় না এবং সব সময় 
একই দিকে প্রবাহিত হয় না| ইহা! বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রবাহিত হয়। যেমন__ 
স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু, মৌস্বমীবায়ু ইত্যাদি। (৩) আকস্মিক বায়ু (Sudden 
winds or Irregular winds)—42 বায়ুর কোন স্থিরতা নাই। ইহা অকস্মাৎ 
প্রবাহিত হয়। যেমন-_দূর্বাত, প্রতীপ ঘূর্ণবাত ইত্যাদি। (৪) স্থানীয় 
বায়ু (Local স10৫8)_ স্থানীয় কারণ বশতঃ কোথাও কোথাও স্থানীয় বায়ু 
প্রবাহিত হয়। যেমন-_সাইমুম, সিরোক্কো, লু, চিহ্নক ইত্যাদি 

নিয়ত বায়ু_উষ্ণতার তারতম্য এবং অন্ান্য কারণ হেতু ধ্রাপৃষ্ঠে 
কতকগুলি উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়ের স্বষ্টি হয়, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
চাপবলয়ের এই অসাম্যের জন্যই কতকগুলি নিয়ত বাযুপ্রবাহের টি হয়। 
ক্ৰান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নিরক্ষীয় নিয়চাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। 
এই বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 
বাম দিকে হেলিয়া প্রবাহিত হয়। এই বায় উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে 
এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূৰ্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্ৰবাহ আয়ন 
বায়ু (‘Trade winds) নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধে ইহা উত্তর-পূর্ব আয়ন- 
বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু নামে অভিহিত হয়। 
উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ুর বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১০ মাইল এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুৱ 
বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪ মাইল। 

অভ্যায়ন বায়ু CAnti-trade দ1005)_ ক্ৰান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে 
আরও দুইটি বায়ুপ্রবাহ নাতিনীতোফমণ্ডলের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। 
কৰ্কটীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে একটি বায়ুপ্রবাহ সুমেরু বৃত্তের নিম্নচাপের দিকে এবং 
মকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে আর একটি বায়ুপ্রবাহ কুমেরু বৃত্তের নি্চাপ অঞ্চলের 
দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের স্ত্র অনুযায়ী ইহা উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিক হইতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। ইহা 
আয়নবায়ুর বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুকে প্রত্যয়ন বানু 
(Anti-trade winds) বলে 1" উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন 
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বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে Bel উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু নামে পরিচিত। এই 
বায়ু অনেক সময় প্রায় পশ্চিম দিক হইতেই প্রবাহিত হয়, তাই ইহাকে পশ্চিম| 
বায়ুও (Wostorlies) বলা হইয়া! থাকে। এই বায়ু উষ্ণ এবং ইহাতে জলীয় বাষ্পও 
প্রচুর থাকে। এই বায়ু উচ্চ অক্ষাংশের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় বারিপাত 
ঘটায়, তাই ইহাকে আৰ্দ্ৰ পশ্চিমা বায়ু (Wet Westerlies) বল! হয়। অপর পক্ষে 
আয়নবাযু উচ্চ অক্ষাংশ হইতে নিম অক্ষাংশের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার আপেক্ষিক 
SHES! (relative humidity) সাধারণতঃ কম। তাই ইহা OF আয়নবায়ু নামে 
কথিত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি এই আয়নবায়ু অঞ্চলেই অবস্থিত। 

জল ও স্থলের অসমান উত্তপ্ততার জন্য পশ্চিমা বায়ুর বেগ সর্বত্র সমান হয় না। 
উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশী, তাই সেখানে পশ্চিমা বায়ুর বেগ তত প্রবল নহে। 
দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশী, তাই সেখানে পশ্চিমা «বায়ু অত্যন্ত প্রবল বেগে 
প্রবাহিত হয়। ৪০০ ও ৫০" অক্ষাংশের মধ্যে ইহা! প্রবল বেগে সোজা পশ্চিম দিক 
হইতে প্রবাহিত হয়। তাই ইহাকে প্রবল পশ্চিম! (Brave Westerlies) 
বলে। এই অঞ্চলে, বিশেষতঃ ৪০ অক্ষাংশে, এই বায়ু অত্যস্ত প্রবল হয়। তাই 
ইহা গর্জনকারী চল্লিশ! (Roaring Forties) নামে অভিহিত হয়। 

মেক্ল্বায়ু (Polar win) aye অঞ্চলের উচ্চচাপ হইতে একটি 
উত্তর-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ মেক বৃত্তের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ 
গোলার্ধে কূমেক অঞ্চল হইতে SERA আরও একটি দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ কুমেরু 
বৃত্তের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহারা যথাক্রমে RCAF বায়ু (North 
Polar winds) ও কুমেরু বায়ু (South Polar winds) নামে পরিচিত। এই 
বায়ু অত্যন্ত শীতল ও ws | 


সামম্ৰিক = 
স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু (Land and Sea breezes)—5q ও স্থলের 
উত্তাপ গ্রহণ ও বিকিরণ ক্ষমতা একরূপ নহে। সমপরিমাণ তাপ প্রয়োগে স্থল যে 
পরিমাণ উত্তপ্ত হয়, জল তাহা অপেক্ষা অনেক কম উত্তপ্ত হয়। আবার স্থল যত 
শীঘ্ৰ উত্তপ্ত হয় জল তত fy উত্তপ্ত হয় না। এইজন্য দিনের বেলা! কুর্যকিরণে 
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সমুদ্ৰ-উপকূলের স্থলভাগ সমুদ্রজল অপেক্ষা Ag ও অধিক উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত 
স্থলভাগের সংস্পর্শে তথাকার বায়ু উষ্ণ ও লঘু হয়া উপরে উঠিতে থাকে। তাই 
স্থলভাগের উপরে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। সমুদ্রের উপরের বায়ু তখনও 
অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ এবং সমুদ্রবায়ুর চাপও তখন অধিক। বায়ুচাপের এই 
অসাম্যের ফলে একটি বায়ুপ্রবাহের AE হয়। সমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও 
উচ্চচাপযুক্ত বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকেই সনুদ্রবায়ু (5০ 
breeze) বলে। বেল! বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রবামুর বেগ বাড়িতে থাকে, 
অপরাছে ইহার বেগ সৰ্বাপেক্ষা অধিক হয়। 


রি 
OM (6, 


সন্ধ্যার পর স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করিয়া শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে । সমুদ্রের 
জল এত তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করিতে পারে না। তাই সমুদ্রজল রাত্রিতে 
স্থলভাগ অপেক্ষা উষ্ণ থাকে । রাত্রিতে স্থলভাগের উপরের বায়ু শীতল হয় ও 
উচ্চচাপের স্থষ্টি করে। সমুদ্রের উপরের বায়ু তখন উষ্ণ থাকে এবং তথায় 
নিয়চাপের eB হয়। তাই তখন স্থলভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু সমুদ্রের 
দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । 22) warty (Land breeze) নামে পরিচিত | 
স্থলবায়ু সারারাত্রি ধরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। রাত্রি যত বাড়িতে থাকে 
WA বেগও তত প্রবল হয়, রাত্রিশেষে ইহার বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। 
সূর্যোদয়ের পর স্থলভাগ উষ্ণ হইতে থাকে | তারপর জলের ও স্থলের উষ্ণতা 
সমান হইলে স্থলবায়ু বন্ধ হইয়া যায়। 
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এই ছুই বায়ুএবাহ সমুদ্ৰ এবং বৃহৎ হ্রদের নিকটবর্তী স্থানেই দেখা যায়। এই 
বায়ুপ্রবাহের ফলে এই সকল স্থানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ হইয়া থাকে | 
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স্থলবায়ু 
৮২নং চিত্ৰ 


মৌস্তুমী বায়ু (Monsoon দর18005)-- ‘মৌসুম’ একটি আরবী শব্ব। 
ইহার অর্থ ‘খতু’। প্রধানত ক্ৰান্তীয় অঞ্চলে মহাদেশীয় বৃহৎ ভূখণ্ডের পূর্বভাগে 
একটি বিশেষ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর বৈশিষ্ট্য এই যে ay পরিবর্তনের 
সংগে সংগে ইহার দিক পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্মকালে এই বায়ু যে দিক হইতে 
প্রবাহিত হয় শীতকালে উহা তাহার প্রায় বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হইতে 
থাকে। ইহা শুধু ক্ৰান্তীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নহে। এশিয়া মহাদেশের পূর্বভাগে 
প্রায় ৬০? উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থানে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। খাতু পরিবর্তনের 
সংগে এই বাহু প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহাকে ag বায়ু বা ate 
বায়ু বলে। জন ও Rat অসমান উত্তপ্ততার জন্য মৌস্বমী বায়ুর উৎপত্তি হয়। 
ইহাকে স্থনবায় ও সমুদ্ৰবায়ুর একটি স্কবৃহৎ রূপ বলা! যাইতে পাৱে | 

আমাদের আৰীষ্মকালে সুর্য কৰ্কটক্ৰান্তি অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। ইহার 
ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলের স্থলভাগ অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম ভারত, 
মধ্য আফ্রিকার উত্তর ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগ, মেক্সিকো প্রভৃতি 
স্থান সন্নিহিত জলভাগ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হইয়া উঠে। এই হেতু এই সকল 
স্থলভাগের উপর লঘুচাপের Ve হয়, তখন সমুদ্রের বায়ুর চাপ বেশী থাকায় সমুদ্র 
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হইতে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাই উত্তর গোলার্ধের গ্রীস্তোর 
মৌসুমী বায়ু (Summer Monsoon) নামে পরিচিত | 

গ্রীষ্মকালে পশ্চিম ভারত এবং ব্রহ্মদেশের উপর নিয়চাপের স্থাষ্টি হয়। চাপ 
যখন খুব কমিয়া যায় তখন ভারত মহাসাগরে যে দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু প্রবাহিত 
হয় তাহা নিরক্ষরেখা পার হওয়ার পরই ভারতবর্ষের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত 
হইতে থাকে । তখন উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু বন্ধ হইয়| যায়। দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু 
বিষুবরেখা অতিক্রম করার পর সোজা দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত 
হয় না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। 


: ইহাই আমাদের দেশের গ্ৰী্মের মৌসুমী বায়ু। ইহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম 


মৌসুমী বায়ু বলা হয়। এই বায়ু সমুদ্রের উপর হইতে আসে বলিয়৷ ইহাতে 
প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে । এই বায়ু যে সকল দেশের উপর দিয়| প্রবাহিত হয় 
সেই সকল দেশে পর্বতগাত্রে বাধা পাইলে প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই মৌস্থমী 
বায়ুর যে শাখা আরব সাগর হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা ভারতের পশ্চিমাংশে এবং 
যে শাখা বঙ্গোপসাগর হইতে প্রবাহিত হয় তাহা! ব্ৰহ্মদেশ, আসাম এবং বঙ্গদেশে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় 

পূৰ্বেই বলা হইয়াছে গ্রীষ্মকালে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে 
এবং সেখানে নিম্নচাপের Be হয়। এই চাপের অসমতার জন্য প্রশান্ত মহাসাগর 
হইতে চীন, ইন্দোচীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও মৌন্ুমী বায়ু প্রবাহিত 
হয়। এই সকল দেশে এই বায়ু দক্ষিণ-পূৰ্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া 
ইহাকে দক্ষিণ-পূৰ্ব মৌসুমী বায়ু বলে। 

আমাদের শীতকালে 24 নিরক্ষরেখার দক্ষিণে সোজাভাবে কিরণ দিতে থাকে, 
তখন উত্তর গোলার্ধের পূর্বোক্ত স্থলভাগগুলি শীতল হইয়া পড়ে এবং তথায় উচ্চ- 
চাপের স্থষ্ট হয়। নিকটবর্তী সমুদ্রের জল তখনও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। 
সমুদ্রের উপর তখন নিম্নচাপ থাকে । তাই এশিয়ার স্থলভাগ হইতে তখন শীতল 
ও উচ্চ চাপের বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাকে শীতের 
মৌসুমী বায়ু বলে৷ ভারতবর্ষে এই বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় 
বলিয়| আমাদের দেশে ইহা উত্তর-পূর্ব মৌস্বুমী বায়ু নামে পরিচিত। শীতকালে 
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উত্তর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে এবং দক্ষিণ 
চীন, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের উপর দিয়! উত্তর দিক হইতে প্রশান্ত 
মহাসাগরের দিকে এই মৌস্গমী বায়ু প্রবাহিত হয়। 

এই বায়ু স্থলভাগের উপর হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প 
| খুব কম থাকে। তাই এই বায়ু হইতে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না। সেইজন্য 
শীতকালে আমাদের দেশে খুব অল্পই বৃষ্টিপাত হয়। ' তবে উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী বায়ু 
{যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন উহা প্রচুর জলীয় aim 
মংগ্রহ করে। তারপর উহা! মাদ্রাজ উপকূলে ও সিংহলে প্রচুর বারিপাত ঘটায়। 
এই জন্যই মাদ্রাজ ও সিংহলে শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়। 
| আমাদের শীতকালে সুর্য মকরক্রান্তি অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। তখন এ 

অঞ্চলের স্থলভাগ অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া 
অষ্টেলিয়ার উত্তর ভাগ তখন ভীষণ উত্তপ্ত হয়। সেখানে তখন বায়ুর চাপ কমিয়া 
যায়। নিকটবর্তী সমুদ্রের উপরের বায়ু তখন কম উষ্ণ থাকে এবং সেখানে বায়ুর 
চাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। এইজন্য উত্তর-পূর্ব abet বায়ু নিরক্ষরেখ! 
অতিক্রম করার পর উত্তর অষ্ট্ৰেলিয়ার দিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু 
এ অঞ্চলে বন্ধ হইয়া যায়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এই GRA বায়ু উত্তর- 
পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। ইহাই অষ্টেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম cal 
বাঁয়ু। ইহার ফলে অষ্টেলিয়ার উত্তর উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। 


আস্তিক SSL 

ঘূর্ণবাত (0901006)--কোন অল্প পরিসর স্থান যদি হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া যায় 
তবে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। তখন সেখানে 
একটি নি্নচাপের সৃষ্টি হয়। চারি পার্থর বায়ুর চাপ বেশী থাকে। এইজন্য 
বায়ু চারিদিক হইতে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে এই বায়ু 
সোজা কেন্দ্রের দিকে যায় না, ইহা একটি ঘূর্ণাবর্তের আকারে কেন্দ্রের দিকে চুটিয়া 
যায়। এই ঘূর্ণনের একটি নিয়ম আছে। উত্তর গোলার্ধে এই বায় বামাবৰ্তে 
(ঘড়ির কাটা যে দিকে চলে তাহার বিপরীত দিকে) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 


৮ 
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দক্ষিণী বর্ডে ( ঘড়ির কাটা যেদিকে চলে সেই দিকে ) ঘুরিয়া ঘুরিয়া corms দিকে 
আসে। কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া এই বায়ু উর্ধবগামী হয়। ঘূৰ্ণ্যমান এই বায়ু 
প্রবাহকে ঘূর্ণবাত (Cyclone) বলে। 

ঘর্ণবাত একস্থানে স্থির থাকে না।  ঘুরিতে ঘুরিতে উহা একস্থান হইতে অন্ত- 
স্থানে চলিয়া যায়। একটি বৃহৎ ঘূর্ণবাতের উচ্চতা vis মাইল এবং ব্যাস 
তিন চারি শত মাইল পর্যন্তও হইয়া থাকে । কখনও কখনও ইহার চেয়েও 
বৃহৎ ঘূর্ণবাত দেখা যায়। কোন স্থানের উপর দিয়া ঘূর্ণবাত প্রবাহিত 
হইলে সেই স্থানের আবহাওয়ার পরি- 
বর্তন ঘটিতে থাকে । এ সম্বন্ধে পরে 
তোমরা বিশদভাবে জানিতে পারিবে। 
ঘূর্ণবাত আসন্ন হইলে বায়ুর চাপ হঠাৎ 
কমিয়| যায়। ইহা হইতেই লোকে 


ঘূর্ণবাত আসিতেছে বুঝিতে পারে | 
সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময়; 
বাত (উঃ গোলাৰ্থ ) ঘূৰ্ণবাত অনেক সময় উচু থামের 
veer চিত্ৰ আকারে জলরাশি উর্ধ্বে তুলিয়া জল" 


স্তম্ভের (Water-spout) কৃষ্টি wa) এইভাবে মরুভূমির উপরেও বালুকা* 
স্তম্ভের স্থট্টি হয়। 

এই ঘূর্ণবাত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা চীন সমুদ্রে টাইফুন 
(typhoon), বন্দোপসাগরে সাইক্লোন (cyclone), পশ্চিম ভারতীয় acs 
হ্যারিকেন (hurricane) নামে পরিচিত। এই ঘূর্ণবাতই বাঙ্গালা দেশে কাল- 
বৈশাখী এবং আশ্বিনে-বডের হুষ্টি করে। 

প্রতীপ-ঘূর্ণবাত (২৮৪০%০৷০০০)--কোন অল্পপরিসর স্থানে বায়ু হঠাৎ 
শীতল হইয়া গেলে উহা ভারী হইয়| উচ্চচাপের স্থষ্টি করে। তখন এ স্থানের 
কেন্দ্ৰে উচ্চচাপ এবং পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলে নিষ্নচাপ থাকে। তাই কেন্দ্র হইতে বায়ু 
বাহিরের নিয়চাপের দিকে খুরিয়| ঘুরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে |. ইহাকে 
প্রতীপ-ঘুৰ্ণৰাত বলে। গ্রতীপ-ঘূর্ণবাতের গতি উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে এব 


পরিসর স্থানে চাপমাত্রা খুব কমিয়া 


Ne A ET TT 
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দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে হইয়া থাকে। ইহার ঘুরিবার নিয়ম ঘূৰ্ণবাতের 


বিপরীত ৷ প্রতীপ-দূর্ণবাত ততটা ভীষণ 
আকার ধারণ করে না এবং খুব |S 
স্থান-পরিবর্তনও করে না। দুইটি 
ঘূর্ণবাতের মধ্যভাগে সাধারণতঃ একটি 
গ্রতীপ-ঘূর্ণবাত দেখা যায়। 

টৰ্ণেডে| 0:০778৫০)__অতি অল্প 


গিলে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণবাঁতের ee হয় প্রতীগ ঘূৰ্ণবাত (উঃ গোলা) 
তাহা টর্ণেডো নামে পরিচিত। ইহার vert চিত্ৰ 
ধ্বংসক্ষমত| অতীব ভয়াবহ, তবে ইহা অন্নক্ষণস্থায়ী। 

aia ate. 


কোন কোন স্থানে স্থানীয় কারণ হেতু বাঘুপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই সকল 
বায়ুপ্রবাহ্‌ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সাহার! মরুভূমি হইতে উত্তরদিকে 
উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে একটি উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। এই 
বায়ু সিরক্কে| (Sirocco) নামে পরিচিত 1 এই বায়ু অত্যন্ত শুদ্ধ তবে ভূমধ্যসাগরের 


চিনুক (স্থানীয় বাযুপ্রবাহ ) 
৮৬নং চিত্র 


উপর দিয়া ইহা যখন প্রবাহিত হয় তখন প্রচুর জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়! লয়। 
তাই ইটালীতে এই বায়ু উত্তপ্ত ও আর্দ্র অবস্থায় পৌছে। বসন্তকালেই এই বায়ু 
প্রচণ্ড Ska প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা কদাচিৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে৷ 
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বিশেষতঃ শীতকালে উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক হইতে আডিয়াটিক সাগরের পূৰ্ব 
উপকূলে ও উত্তর ইটালীতে একটি শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে 
' (বার! (Bora) বল! হয় । রোণ উপত্যকায় প্রধানতঃ শীতকালে উত্তর ও উত্তর- 
পশ্চিম দিক হইতে একটি শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহা 
মিষ্ট্ৰীল (Mistral) নামে অভিহিত হয়। দক্ষিণ স্পেনে কখন কখন পূৰ্বদিক _ 
হইতে প্রচণ্ড গতিতে একটি বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাকে সোলানে| (Solano) 
বলা হইয়া থাকে! মিশর দেশে দক্ষিণ দিক হইতে যে উত্তপ্ত শুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত 
হয় তাহাকে খামসিন (Khamsin) বলে | সাহারা হইতে যে উত্তপ্ত শুদ্ধ বায়ু গিনি 
উপকূল ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রবাহিত হয় তাহা হারমাট্রান (Harmatian) নামে 
পরিচিত। সাহারা এবং আরবের মরুভূমিতে বিশেষতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্ম খতুতে 
যে উষ্ণ ও OF বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে জাইমুম্‌ (Simoom) বলে | ক্যানাডায় 
রকি পর্বত হইতে একটি উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহা চিন্দুক (Chinook) 
নামে অভিহিত হয়। আল্লসের পার্বত্য উপত্যকায় অনেক স্থানে পর্বতগাত্র বাহিয়া = 
নীচের দিকে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহা ফন্‌ (০০) নামে পরিচিত। পশ্চিম 
ভারতে গ্রীষ্মকালে কখন কখন উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয় | তাহাকে ‘লু? বলে। 


স্বভিলাভ 

সর্ষের উত্তাপে পৃথিবীর জলরাশির কতক অংশ বাষ্প হইয়| বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া 
যায়। জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হান্কা। তাই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু সাধারণ 
বায়ুর চেয়ে হাককা। বায়ু যত উষ্ণ হয় উহার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমত| তত 
বাড়ে। শীতল হইলে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমিয়া যায়। কোন fe 
উষ্ণতার বায়ুর যতটা জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা আছে ঠিক ততটুকু জলীয় বাপ 
বায়ুতে থাকিলে তাহাকে পরিপৃক্ত বায়ু (Saturated air) বল| হয়। 

জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ু হান্ধা, তাই উহা উপরে উঠিয়া যায়। উপরে বায়ুর চাপ 
কম, সেজন্য এই বায়ু প্রসারিত হইয়া পড়ে। উপরের বায়ু Awa এই সকল | 
কারণে এই Ihe শীতল হইয়া পড়ে। তখন Bal আর জলীয় বাম্পের সমস্তটা | 
ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিছুটা জলীয় বাষ্প তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সুক্্ম জলকণার 
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আকারে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ভাসিয়| বেড়াইতে থাকে। ইহাকেই 
আমর! মেঘের আকারে দেখিতে পাই। মেঘ আরও শীতল হইলে জলকণাগুলি 
আরও শীতল হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয় । এই জলবিন্দুই বৃষ্টির আকারে 
পতিত হয়। সকল মেঘ হইতেই বৃষ্টি হয় না। মেঘ কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে 
জলকণাগুলি আবার বাদ্পে পরিণত হয়, তখন আকাশ হইতে মেঘ লোপ পায়। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে বৃষ্টিপাত তিনটি উপায়ের উপর নির্ভরণীল-_ 
প্রথমতঃ জলের বাষ্প হইয়া যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ জলীয় বাষ্প ধারণ করিয়| বায়ুর 
পরিপৃক্ত হওয়া, এবং তৃতীয়তঃ এই পরিপুক্ত বায়ুর শীতল হওয়া। এই পরিপৃক্ত 
বায়ু শীতল হইয়া প্রথমে মেঘের ও পরে বৃষ্টির WP করে । 

বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ তিন প্রকারে হইয়| থাকে। 

(১) জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ু সাধারণ বায়ুর চেয়ে হান্ধা, তাই উহা সহজেই উপরে 
উঠিয়া যায়। উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এবং উপরে উঠিয়া প্রসারিত 


হওয়ার ফলে এই জলীয় water হইয়া পড়ে। তাই ইহা TARR 
id i | | 
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পরিচলন বৃষ্টি 
জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে ন| ৷ কিছুটা জলীয় বাষ্প বিচ্ছিন্ন হইয়| বৃষ্টিরূপে 
পতিত হয়। এইরূপ বৃষ্টিকে পরিচলন ae (0০299010081 Rain) বলে | 


১১৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 

নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থৰ্ষতাপ বেশী, জলভাগও বেশী | তাই সেখানকার জল অধিক 
পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাতাস উর্ধধগামী হয়। তাই এই অঞ্চলে সারা 
বৎসরই পরিচলন বৃষ্টি হইয়া থাকে । 
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শৈলোংক্ষেপ বৃষ্টি 
৮৮নং চিত্র 
(২) বায়ু পর্বতগাত্রে বাধা পাইলে উপরে উঠিয়| যায়। এই বায়ু জলীয় 
বাপ্রপূর্ণ হইলে. উপরে উঠার জন্য শীতল হইয়া বারি বর্ণ করে। এইরূপ 
বৃষ্টিকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ( Relief Rain ) বলে | দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু 
পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইয়া, ভারতের পশ্চিম উপকূলে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহা 
'শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি। এই বায়ু হিমালয় পর্বত এবং আসামের খাসিয়া, গারো 
প্রভৃতি পাহাড়ে প্রতিহত হইয়াও এইভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় 
উপরোক্ত জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ু পর্বতের যে দিকে বাধা পায় সেই দিকেই বারি বর্ষণ করে। 
বারিপাতের পর এ বায়ুতে অতি সামান্যই জলীয় বাষ্প থাকে। এই বায়ু পর্বত পার হইয়া যখন অপর 
পাৰ্শ্বে যায়, তখন সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে পারে না । তাই অপর পার্থে অতি অল্পই বৃষ্টিপাত হয়। 
বৃষ্টি-বিরল এই অঞ্চলকে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল (Rain-shadow area) বলে। দাক্ষিণাত্য 
অনেক অংশ পশ্চিমঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত । শিলং, খাসিয়া ও জৈত্তিয়| পাহাড়ের 
বৃষ্টিচ্ছায়| অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এখানে চেরাপুঞ্জির চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়। পর্বতের যে 
বায়ু প্রতিহত হইয়া Wate ঘটায় তাহাকে প্রতিবাঁত পাৰ্শ্ব (Windward side) এবং বিপরীত 
দিককে অনলুবাত পাৰ্শ্ব ( Leeward side) TA | 
(৩) ঘূর্ণবাতের সময় অনেক সময় জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ু উষ্ণ স্থান হইতে শীতল 
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স্থানে নীত হয়, কিম্বা উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে Vel শীতল হইয়া যায় 
এবং বৃষ্টিপাত ঘটে। ইহাকে ঘূর্ণবাত বৃষ্টি (Cyclonic Rain ) বলে। 
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৮*নং চিত্র 
গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে রস গ্রহণ করে এবং পাতার সাহায্যে 
জলীয় বাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। তাই বিশাল অরণ্য অঞ্চলে অনেক সময় বায়ু 
পরিপূক্ত হইয়া পড়ে । এই বায়ু উপরে উঠিলে বা কোন কারণে শীতল হইলে 


বৃষ্টিপাত ঘটায়। 

রাত্রিতে ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইলে উহার সংস্পর্শে বাযুস্তরও শীতল হয়| তখন বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প 
ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুর আকারে খান ও পাতায় লাগিয়া থাকে। ইহাই শিশির (Dow) | 
শীতপ্রধান দেশে শিশির জমাট বীধিয়| কঠিন হয়। ইহাকে তুহিন ( Frost) বলে। 

কখন কখন জলীয় বাষ্প ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী ভাসমান ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ভূ-পৃষ্ঠের অতি 

নিকটে অল্প ঘনীভূত অবস্থায় ধোয়ার আকারে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাকে কুয়াস! (Mist) বলে। 
মেঘ ও কুয়াদায় পার্থক্য খুবই কম। মেঘ অতি উচ্চে ভাসমান ঘন কুয়াস| মাত্ৰ | কুয়াসার জলকণাগুলি 
অতি সুক্ষ্ম হইলে ইংরাজীতে তাহাকে ‘ফগ’ (Fog) বলে ॥ কখন কখন বৃষ্টিবিন্দু নীচে পড়িবার সময় 
অতিরিক্ত শৈত্য হেতু জমাট বীধিয়! যায়। ইহাকে শিলা বা করকা (Hail) বলে। নীতপ্ৰধান 
দেশে বা উচ্চ পর্বতে অনেক সময় জলকণ! জনিয়া তুষারে (Snow) পরিণত হয়; তখন বৃষ্টিপাত না 
হইয়া তুষারপাত (3॥০ঃ]) হয়। 

যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একই, সেই সকল স্থানকে মানচিত্রে যোগ করিলে যে রেখা 
পায়| যায় তাহাকে সমবর্ষণরেখা বা সমরুষ্ভিরেখা! 05০59) বলে | 


সপ্তম অধ্যায় 


আবহাওয়৷ ও জলবায়ু 

কোন স্থানের বায়ুর চাপ, বায়ুর আর্দ্ত| ও শুদ্ধতা, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, 
স্থর্যালোকের পরিমাণ এবং বাযুপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদির অল্প সময়ের 
সমষ্টিগত অবস্থাকে সেই স্থানের আবহাওয়া! (Weather) বলা হয়। কোন 
স্থানের এই সকল অবস্থার ত্রিশ বা ততোধিক বৎসরের গড় ফলকে (Average) 
সেই স্থানের জলবায়ু (Climate) বল৷ হয়। 

নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থার উপর কোন স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে: 

(১) অক্ষাংশ-_অক্ষাংশ অনুসারে সূর্ধকিরণ কোথাও সোজাভাবে কোথাও 
বা হেলিয়া পড়ে। fete রশ্মির উত্তাপ-ক্ষমতা কম তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। 
নিরক্ষবৃত্ত হইতে যতদূরে যাওয়া যায় স্র্ধরশ্মি তত তির্দকৃভাবে পতিত হয়। তাই 
যে স্থান নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত দূরে সেই স্থান তত শীতল । সাধারণতঃ নিরক্ষবত্ত 
হইতে প্রতি এক ডিগ্রী দূরবর্তী স্থানে ই” ফাঃ উষ্ণতা কমিয়া যায়। 

(২) উচ্চতা উচ্চ স্থান নিয় স্থান অপেক্ষা শীতল যতই উপরে উঠা যায় 
ততই শীত বাড়িতে থাকে । কেন এইরূপ হয় তাহা তোমরা পূৰ্ববৰ্তী অধ্যায়ে | 
পড়িয়াছ প্রতি woo ফুট উচ্চতায় ১* ফাঃ উষ্ণত| কম হয়। এইজন্য উষ্ণ 
মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও কোন স্থানে অধিক উচ্চতার জন্য জলবায়ু শীতল হইতে 
পারে। আফ্ৰিকা মহাদেশের কিলিমানজারে| পর্বত নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত 
হইলেও উচ্চতার জন্য ইহার শিখরদেশে সব সময় বরফ জমিয়া থাকে। দার্জিলিং 
ও শিলিগুড়ি প্রায় একই অক্ষরেখায় (ইহাদের অক্ষাংশের প্রভেদ মাত্র ১) 
অবস্থিত; কিন্তু দাজিলিং উচ্চে ( ৭০০১ ফুট) অবস্থিত বলিয়া উহার Bee! 
শিলিগুড়ি অপেক্ষা গড়ে প্রায় 20° ফাঃ কম। 

(৩) সমুদ্র হইতে দুরত্ব_জলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে সমূদ্ৰ-উপকূলবৰ্তা 
স্থানের জলবায়ু সমভাবাপন্ন থাকে। তাই সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু 
নাতিশীতোষ্ণ ৷ সমুদ্ৰ হইতে যত দূরে যাওয়া যায় সমুদ্রের প্রভাব তত কমিতে | 
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থাকে এবং জলবায়ু তত চরম-ভাবাপন্ন (extreme) হইতে থাকে। গয়া এবং 
করাচী প্রায় একই অক্ষরেখায় অবস্থিত; কিন্তু করাচী সমুদ্রতীরে বলিয়| গ্রীষ্মকালে 
ইহার উষ্ণত| গয়ার উষ্ণতা অপেক্ষা অনেক কম । বোম্বাই সমুদ্রতীরে অবস্থিত, 
লাহোর সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০০ মাইল দূরে | তাই বোম্বাই নগরীর দৈনিক তাপের 
aa (৬° ফাঃ হইতে ১০০ ফাঃ) লাহোরের দৈনিক তাপের প্রসর (১৫ ফাঃ 
হইতে ২০০ ফাঃ ) অপেক্ষা অনেক কম। 

(9) বায়ুপ্রবাহ-_বাযুপ্রবাহ অনেক সময় জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন করে। 
শীতল স্থানের উপর দিয়! উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে শীতের তীব্রতা কমিয়া যায়। 
আবার Se স্থানের উপর দিয়! শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে সেই স্থানের উত্তাপ 
কিয়া যায়, স্থানটি শীতল হয়। শীতকালে আল্পস্‌ পর্বতের উপত্যকায় “ফন” 
(Fohn) নামে এক প্রকার উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে তুষারাচ্ছন্ন 
উপত্যকাগুলিতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪০% ফাঃ পর্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে পারে | 

(০) বৃষ্টিপাত- বৃষ্টিপাত হইলে উত্তাপ কমে। ভারতবর্ষে জুলাই মাসে 
বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া জুন মাস অপেক্ষা জুলাই মাসের উষ্ণত| কম। বৃষ্টিপাত না 
হইলে জুলাই মাসেই তাপমান সর্বাধিক হইত। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রতি দিনই 
পরিচলন বৃষ্টি হয়, তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে দৈনিক তাপমাত্রা খুব অধিক হয় ন| ৷ 

(৬) সমুদ্ৰজ্বোত--সমুদ্ৰ-উপক্ূলবৰ্তা স্থানের জলবায়ুর উপর সমুদ্রমোতের 
প্রভাব খুব বেণী। উপকুলভাগে উষ্ণ সমুদ্রক্োতি বহিলে সেই অঞ্চলের উত্তাপ 
কতকটা বৃদ্ধি পায়, শীতল সমুদ্রন্নোত প্রবাহিত হইলে তাপের হ্রাস হয়। লাব্রাডোর 
উপদ্বীপের চেয়ে নরওয়ে উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত হইলেও শীতল স্রোতের প্রভাবে 
লাত্রাডোর উপকূলে বরফ জমে, কিন্তু উষ্ণ উত্তর আটলাণ্টিক তের (North 
Atlantic Drift) প্রভাবে নরওয়ের উপকূল শীতকালেও তুযারমুক্ত থাকে | 

(৭) পর্বতশ্রেণীর অবস্থান_ পর্বত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দিয়া জলবায়ুর 
পরিবর্তন সাধন করে। হিমালয় পর্বত থাকার জন্য মৌন্ত্মীবায়ু উত্তর এবং 
পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে সক্ষম হয়। বায়ুপ্রবাহ উচ্চ পর্বত অতিক্রম 
করিয়া যাইতে পারে না। হিমালয় পর্বত থাকার জন্যই শীতকালে মধ্য এশিয়ার 
শীতল বায়ু ভারতে প্রবেশ করিতে পারে all হিমালয় পর্বত al থাকিলে 
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ভারতবর্ষের জলবায়ু অন্তরপ হইত। উপরোক্ত কারণের জন্য পর্বতের দুইদিকে 
দুই রকমের জলবায়ু দৃষ্ট হয়। এইজন্যই ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্, কিন্ত 
অপর পার্শ্বে তিববতের জলবায়ু শীতল ও শু | 

(৮) ভূমির ঢাল- যেখানে ভূমির ঢাল সর্ষের দিকে, সেখানে সুর্যকিরণ 
অধিক লম্বভাবে পড়ে, তাই উহা অধিক উষ্ণ হয়। ঢাল যদি সূর্যের বিপরীত দিকে 
থাকে তবে স্থৰ্ষকিরণ তির্মকভাবে পতিত হয়, ইহাতে ভূমি খুব বেদী উত্তপ্ত হয় না। 
তাই যে জমির ঢাল সুর্যের দিকে তাহা অধিক উষ্ণ হয়। 

(৯) ভূমির প্রকৃতি--মাটির উপাদানের উপরেও কোন স্থানের Baw) নির্ভর. 
করে। মৃত্তিকাতে পাথরকুচি অথবা বালুকার পরিমাণ অধিক হইলে নেই ভূমি 
অতি শীঘ্ৰ উত্তপ্ত ও শীতল হয়। পলিগঠিত এবং উদ্ভিদ্‌ময় মৃত্তিকা বেশী উত্তপ্ত বা 
বেশী শীতল হইতে পারে না। এইজন্যই মরুভূমিতে দিবাভাগে অত্যধিক গরম 
এবং রাত্রে শীত বোধ হয়। বোট ভারেতর তাই আমরা 
দিনে খুব বেশী উত্তাপ কিন্ব! রাত্রে শীত অনুভব করি না | 

(১০) অরণ্যের অবস্থান-_কোন স্থানে গভীর অরণ্য থাকিলে সেখানে 
জলীয় বাষ্প সহজে ঘনীভূত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্ত সেখানকার 
জলবায়ু আৰ্দ্ৰ হয়। 


দ্বিতীয় te 
প্রথম অধ্যায় 
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মৌহুমী অঞ্চলে আমাদের বাস। এই অঞ্চলের যে অংশে আমরা বাম করি, সেই অংশের, 
অর্থাৎ বাঙ্গাল! দেশের, ভূপ্ৰকৃতি ও জলবায়ুর একটা! বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্টোর জন্যই আমরা 
বছরে ছয়টি ধতুর আবির্ভাব লক্ষ্য করি। বিভিন্ন খতুতে প্রকৃতির রূপই যে বদলায় তাহা নয়, তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের মনের ভাবেরও পরিবর্তন হয়। আবণের অবিরাম বর্ষণের পর যখন শরতের রৌনদীপ্ত 
উচ্ছল নির্মল আকাশ দেখা দেয়, শীতের জড়তা কাটাইয়া বসন্তের আগমনে শ্যামল নব পত্রোদগমে 
যখন পৃথিবী ্যামল আভা! ধারণ করে, কোকিলের কুহু রবে যখন বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মুখরিত 
হইয়া! উঠে, তখন বাঙ্গালীর মনে এক বিচিত্র পুলক জাগিয়! উঠে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের যে 
অতি নিবিড় সম্বন্ধ আছে ইহাই তাহার নিদর্শন। cave বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে খতুবন্দনা 
এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে | আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়াই আমর! বিভিন্ন 
খতুতে বিভিন্ন পুজাপার্বণের এবং বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন করিয়াছি। 

বাঙ্গালার তূপ্রকৃতি, জলবায়ু, গাছপালা ও বাঙ্গালার কৃষিসম্পদ, জীবজন্ তোমাদের জীবনযাত্রা- 
প্রণালীকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা তোমাদের পক্ষে সম্যক ধারণা করা কঠিন। অন্য 
অঞ্চলের অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই তাহ! তোমাদের কাছে ধরা পড়িবে। ভারতীয় উপমহাদেশের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাঠান, পাখতুন এবং আফ্রিদিদের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ ৷ বাঙ্গাল! 
দেশের সঙ্গে এই সীমান্ত দেশের কোথাও সাগৃ্ঠ নাই, হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কয়েকটি পর্বত- 
শাখা এই প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পৰ্বতসঙ্গূল, বন্ধুর দেশ, WAR উর ভূমি, কোথাও 
এতটুকু সমতল প্রান্তর নাই । নদী নালা খাল বিল নাই, we মরুঞ্রায় দেশ, শীতে ভীষণ শীত, গ্রীষ্মে 
বেশ গরম, তাহার কৃষি-মল্পদও অতি সামাগ্ত এবং তাহা বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃতির এই 
বিভিন্নতার জন্ত পাঠান, পাখতুন বাঁ আজিদিদের বেশভুযা, চালচলন, রীতিনীতি, খাওয়াদাওয়া” 
এক কথায় জীবনযাত্রা-প্রণালী আমাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু তাই নয়, Ae জলবায়ু, 
বন্ধুর পৰ্বতসঙ্কুল ভূপ্ৰকৃতি মানুষকে দুর্ধর্ষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাই খুন জখম, 
দাঙ্গা হাঙ্গামা তাহাদের জীবনে নিত্যদিনের ঘটন|। পারিবারিক কলহের জন্য ইহারা! পু্লযানুত্ৰমে 
খুন জখম চালাইয়| যায়। এত প্রতিহিংসাপরারণ জাত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বাঙ্গালীর 
জীবনের সঙ্গে ইহাদের জীবনের এই যে পাৰ্থক্য তাহার মূলে আছে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা | 
মানুষের জীবনধারার উপর প্রকৃতির এই যে প্রভাব তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। 

fiefs মণ্ডল হইতে মেরুর দিকে চলিতে থাকিলে শুধু যে জলবায়ু; উদ্ভিজ্জ এবং জীবজন্তর 
বিভিন্নতাই লক্ষা করা যায় তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্সধারা, মানুষের জীবনযাত্রার মানও 
বিভিন্নয়প দেখিতে পাওয়া! যায়। নিরঙগীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবেটন তুন্দা অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
আবেষ্টন হইতে যেমন সম্পূৰ্ণ পৃথক, তেমনি নিরক্ষীয় অঞ্চলের আফ্রিকার কঙ্গো! নদীর অববাহিকার 
পিগঞীদের জীবনধারা Gal অঞ্চলের এন্বিমে বা. লাগ দের জীবনধারা! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
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নিরক্ষরেখা হইতে মেরুর দিকেই যে শুধু জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিভিন্ন 
লক্ষ্য করা যায় তাহা নয়, কোন বিশাল মহাদেশের পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকিলেও এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে পারিবে। | 

প্রাক্ততক নিভ্ভাল--জলবায়ু, ties, ভূপ্ররুতি, কুষি প্রভৃতি যে. 
প্রাকৃতিক পরিবেশের স্থষ্টি করে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যই; 


৯*নং চিত্র 

মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হইয়া থাকে । যে অঞ্চলে এই 
সকল পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাব একইরূপ সেই অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক 
বিভাগ (Natural Region) বলা হয়। একই প্রাকৃতিক বিভাগের সকল স্থানে 
মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী মোটামুটি একই ধরণের | 

জলবায়ু ও উদ্ভিজ্ঞই মানুষের জীবনধারাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করে। 
তাই জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের সমষ্টিগত প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীকে 
নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে ₹_ 

(১) নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial Type) | 
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(২) ক্ৰান্তীয় উষ্ণমণ্ডল (Tropical Hot Zone)— 
(ক) পশ্চিমভাগে--সাহারীয় জলবায়ু অঞ্চল (Sahara Type) 
উষ্ণ মরু অঞ্চল (Hot Deserts), 
(<) মধ্যভাগে_স্মদানী জলবায়ু অঞ্চল (Sudan Type) 
উষ্ণমণ্ডলের তৃণভুমি অঞ্চল (Tropical Grass Lands) বা স্থযাভান| অঞ্চ 
(Savannah Type), 
(at) পূর্বভাগে_ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল (Monsoon Type) | 
(৩) উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডল (Warm Temperate Zone)— 
(কে) পশ্চিমভাগে--ভুমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল (1০0: 
nean Type), 
(খ) মণ্যভাগে-শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল (Temper 
Grass Lands) বা স্তেপভূমি (Steppes), 
(গ) পূ্বভাগে--চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল (China Typo) ব| শী 
মৌসুমী অঞ্চল (Temperate Monsoon Lands) | 
(৪) হিমশীতোব্ মণ্ডল (Cool Temperate Zone)— 
(ক) পশ্চিমভাগে_ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর অঞ্চল (Brits 


(খ) মধ্যভাগে সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল (Siberian Type), — 
গে) পূর্বভাগে_ লরেন্দীয় জলবায়ুর অঞ্চল (Laurentian Type) 
(৫) হিমমণ্ডল (Cold Zone) | 
fess অঞ্চল (Equatorial Type)-—নিরক্ষবৃত্তের ৫৭ ডি 
উত্তর অক্ষরেথ| হইতে ৫* দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত সাধারণতঃ এই অঞ্চল বিস্তৃত 
তবে কোথাও কোথাও নিরক্ষবৃত্ত হইতে ১০০ ডিগ্ৰী দূরেও নিরক্ষীয় অঞ্চলে 
অনুক্ল্প প্রাকৃতিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। 
এখানে চিরগ্রীষ্ম বিরাজমান। - সার! বংসরই উত্তাপ অধিক থাকে। ম 
গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ৮০° ফাঃ, বায়ুর উৰ্ধ্বগতির ফলে সার! বংসরই এ 


৯২নং চিত্র 
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অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। বাধিক বারিপাতের পরিমাণ ৭০-৮০" ইঞ্চি। 
এখানকার বায়ু তাই সকল সময়ই উষ্ণ এবং আৰ্দ্ৰ থাকে | 

অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও তাপের ফলে এই অঞ্চলে নিবিড় অরণ্যের we হইয়াছে। 
গাছপাল! এত বিশাল এবং ঘনসন্নিবিষ্ট যে স্থ্ধালোক নীচে পৌছিতে পারে না। 
তাই অরণ্যের নিয্নভাগে মধ্যাহ্নেও অন্ধকার থাকে । এত নিবিড় অরণ্য এবং 
এত বিশালকায় বৃক্ষ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। গাছগুলিতে সারা 
বৎসরই পাতা থাকে; তাই এই অঞ্চলের বনভূমি চিরহরিও (Evergreen) 
বনভূমি নামে খ্যাত। এই অঞ্চলে মেহগিনি, আবলুস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ 
পাওয়া যায়। 

এই অঞ্চলে জীবজস্তর সংখ্যাও অধিক | বিশাল জলহস্ডী, কুমীর, সিংহ, গরিলা, 
নানা জাতীয় বানর, পাখী এবং অসংখ্য কীটপতঙ্গ এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

আফ্রিকার গিনি উপকূল ও কঙ্গো উপত্যকা, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন 
নদীর অববাহিকা ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। 


২7৭ 


MOK ঠক বে, 


কঙ্গো! উপত্যকার Pat অধিবাসী 
৯৩নং চিত্র 


অত্যধিক উষ্ণতা ও আৰ্জ্রতার জন্য এবং কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তসঙ্কল হওয়ায় 
এই অঞ্চল মনু্যবাসের খুব উপযোগী নহে। নিরক্ষীয় আফ্রিকায় পিগমী, বাকুবা, 


হিট সিসি বিন নিন নিন রনির TT 
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গাবুন, পূৰ্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কুবুস, মই প্রভৃতি আদিবাসীরা এই অঞ্চলে 
বাস করে। ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত সাধারণ। বন্য ফলমূল আহরণ 
ও বন্য জন্তু শিকারই পূর্বে ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা ছিল, কিন্ত আজকাল 
ইহারা কিছু কিছু কৃষিকার্ধও করে। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য ইহারা কৃষ্ণবর্ণ। 
আজকাল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রবারের চাষ হইতেছে 
এবং বহু লোক রবারের চাষে শ্রমিকের কাজ করে । ২ 

SRD উষ্রমও্ওল (Tropical Hot Zone) ক্ৰান্তীয় উষ্ণমণ্ডল 
উত্তরে ৩০০ উঃ অক্ষরেখ| এবং দক্ষিণে ৩০০ দঃ অক্ষরেখ! পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষুব 
রেখার উভয় পার্শ্বের কতকটা অঞ্চল বাদে ৩০০ উঃ হইতে ৩০ দঃ অক্ষরেখা পৰ্যন্ত 
সমস্ত অঞ্চলই ক্ৰান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের অন্তৰ্ভুক্ত। প্রাকৃতিক বিভাগের চিত্রটি লক্ষ্য 
করিলেই দেখিতে পাইবে যে ক্ৰান্তীয় উষ্ণমণ্ডল তিনটি ভাগে বিভক্ত; যথা__উষ্ণ 
মরু অঞ্চল, Total এবং মৌস্থমী জলবায়ু অঞ্চল | 

ভষ্ণ Fae অঞ্চল বা সাহাল্লীক্স ভলল্লাক্সু জপ্বগল-ক্রান্তীয 
উষ্ণমণ্ডলে মহাদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ ভূভাগগুলির পশ্চিম দিকে ২০” হইতে ৩০ 
অক্ষরেখার মধ্যে উষ্ণ মরু অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়। সাহারা মরুভূমি এই 
অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সাহারা অঞ্চলে সুপরিষ্ফুট | 
তাই এই অঞ্চলকে সাহারীয় জলবায়ুর অঞ্চলও বলা হয়। 

সাহার! মরুভূমি, আরব দেশের মরু অঞ্চল, সিরিয়ার কিয়দংশ, থর মরুভূমি, 
কালাহারি, আটাকাম! মরু এবং মধ্য ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত। . ৃ 

এই অঞ্চলের জলবায়ু চরম। দিন ও রাত্রির তাপের পার্থক্য খুব বেশী। 
দিবাভাগে এই অঞ্চল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, রাত্রিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। সাহারা 
অঞ্চলে জুলাই মাসের গড় উত্তাপ ৯০০ ফাঃ অপেক্ষাও অধিক হয়। শীতের গড় 
উত্তাপ প্রায় ৬০ ফাঃ, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত স্থান ( ওয়াদি হাইফ|_ di 
Haifa) এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পৃথিবীর নিয়ত বায়ুপ্রবাহের চিত্রটি 
নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। চিত্রটি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে 
যে এই অঞ্চলে আয়নবায়ু স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। 


৯ 
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তাই এই অঞ্চল বৃষ্টি-বিরল শুষ্ক মরুভূমি। বৃষ্টিপাত কোথাও ১০" ইঞ্চির অধিক 
হয়না। অনেক স্থানে বাধিক বারিপাত ১" ইঞ্চিরও কম; আবার এমন স্থানও 
আছে যেখানে চার পাচ বৎসরের মধ্যে হয়ত একবার অতি সামান্ত বৃষ্টিপাত হয়। 

এইরকম উষ্ণ এবং শুষ্ক অঞ্চলে গাছপালা কিছুই থাকিতে পারে না। 
উষ্ণ মরু অঞ্চলে ফণিমনস! 
জাতীয়. কীটাগাছ এবং 
অন্যান্য কণ্টকাকীর্ণ গাছের 
" ঝোপঝাড়ই প্রধান উদ্ভিজ্জ। 
তবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
দিকে গুল্মজাতীয় উদ্ভিজ্জ এবং 
নিরক্ষরেখার দিকে অতি ক্ষুদ্ৰ 
তৃণও জন্নিয়া থাকে । এছাড়া 
কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাত 
হওয়ার পর অল্পদিনস্থায়ী এক- 
প্রকার তৃণ জন্মায়। উষ্ণ মরুর [৫ 
উদ্ভিজ্জের রূপ সাধারণতঃ এই হী 
প্রকার, তবে মরগানের উদ্ভিজ্জ 5 ৰ 
সম্পূৰ্ণ অন্ত প্রকার। ভূগৰ্ভস্থ মরু উদ্ভিদ 
জল যেখানে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত চলিয়া ৯৫নং চিত্ৰ 
আসে সেখানেই মন্নদ্থানের সৃষ্টি হয়। জলের আধিক্য হেতু মরগ্যানগুলিই 
মরুভূমির একমাত্র উর্বর ক্ষেত্র। খেজুর গাছই. এখানকার প্রধান উদ্ভিচ্ছ। 
কোন কোন মরদ্যানে তুলা, ধান, BE, তামাক, টমেটো, মিলেট, আঙ্গুর ও 
অন্যান্য নানাপ্রকার ফলের চাষ হয়। 

উট মরুভূমির প্রধান জন্ত। ইহার! ভারবাহী পশু । জল পান না করিয়। 
অনায়াসে সপ্তাহের পর সপ্তাহ উত্তপ্ত বালির উপর দিয়া ইহারা মানুষ ও 
মালপত্রের বোঝা লইয়া চলিতে পারে । ইহ! ছাড়া ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া 
প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তও আছে। 
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উষ্ণ মরুর মত OF ও উষ্ণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ seit সম্পূর্ণ 
অনুপযোগী, তাই এই অঞ্চলে লোকবসতি যে খুব বিরল তাহা সহজেই অনুমান 
করা যায়। একমাত্র মরদ্বানেই স্থায়ী লোকবসতি দেখ| যায়। মরগ্তানের 
লোকেরা চাষবাস করে। খেজুর, ইক্ষু, ধান, কার্পাস প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করে 
এবং সেইসবের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। মরগান 
ছাড়া কোথাও স্থায়ী বসবাস নাই। অন্থাত্র যাযাবর জাতির বাস। ইহারা দল 
বাধিয়! ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতি লইয়া এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
আরব দেশের বেছুইনরা এইরূপ যাযাবর জাতি। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ । 


পশু হইতেই ইহাদের অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতে হয়। 
ইহার| সামান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যও করে। তবে জুযোগ সবিধা পাইলে ইহারা 
AUS] করিতেও কুষ্ঠিত হয় না; অনেক যাযাবর দস্ন্যবৃত্ধিকেই জীবনধারণের সহ 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৩১ 


বৃত্তি বলিয়া মনে করে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে বুশ ম্যান নামক 
এক অর্ধসভ্য আদিবাসী জাতি বাস করে । ইহারাও যাযাবর, তবে পশু-শিকারই 
ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা | 

দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার 
মরু অঞ্চলের যেসকল স্থানে খনিজদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানে 
বহুসংখ্যক লোক খনির কাজ করিতেছে । ইহার] বিদেশী, এবং ইহাদের 
জীবনযাত্রা-প্রণালী অনেক উন্নত--যাষাবর বা মরদ্যানবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে 
ইহাদের জীবনযাত্রার কোন AST নাই । 

aise ভষ্ণমৎ=ল্ল Sigh অঞ্চল বা ভ্গাভালা 
Seema উষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগে seta অঞ্চল অবস্থিত। ইহার 


ৰ এ 
at ত‘ 
hi sed we ees POT 


৯৭নং চিত্ৰ 
একদিকে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি, অপরদিকে সাহারীয় অঞ্চল। অষ্ট্রেলিয়া 
কুইন্সল্যাণ্ড এবং নর্দার্ন টেরিটরির তৃণভূমি, আফ্রিকার সুদান, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, 
রোডেশিয়া, অ্যাঙ্গোলার তৃণভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভেনেজুয়েলা এবং 
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দক্ষিণ ব্রাজিলের তৃণভূমি স্তাভান| অঞ্চলের অন্তৰ্ভুক্ত। এই তৃণভূমি বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় । আফ্রিকায় ইহা! স্তাভানা; ব্রাজিলে ক্যান্পো 
(Campos), ভেনেজুয়েলাতে ল্যানে| (Llanos) নামে পরিচিত। 

এই অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অধিক উত্তপ্ত হয়। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ৮০০ফাঃ 
হইতে ৯০° ফাঃ। শীতকালও এই অঞ্চলে বেশ গরম--শীতের গড় উত্তাপ প্রায় 
৭০" ফাঃ তাই বাধিক তাপের প্রমর অধিক নয়। এই অঞ্চলে বাৰ্ষিক বারিপাত : 
প্রায় ২০" হইতে ২৫" । বৃষ্টিপাত গ্ৰীষ্মকালেই হয়, শীতকাল oe | 

তৃণ এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিজ্জ হইলেও সর্বত্র একই রকম তৃণভূমি দৃষ্ট হয় 
না। মরু অঞ্চলের দিকে তৃম্ব তৃণ ও কাটাজাতীয় গাছের আবিক্যই বেশী। অন্ত্ৰ | 
দীর্ঘ তৃণভূমি আছে। ইহার মধ্যে আবার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃক্ষও দেখা যায়। তৃণ 
প্রায় ৮১০ ফুট দীর্ঘ হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের খুব নিকটে বনভূমির মধ্যে মধ্যে তৃণভূমি দেখা যায়। 

এই অঞ্চলে হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজী জন্মই অধিক। 
এই সকল তৃণভোজী জন্তুর পিছনে সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীও ঘুরিয়া 
বেড়ায়। 

স্তাভানা অঞ্চলে বৃষ্টির অল্পতার জন্য কৃষিকার্ধ খুব কমই হয়। যে সকল: 
অঞ্চলে জলসেচের Rite আছে, সেখানেই শুধু কৃষিকাৰ্য হয় । আফ্রিকার স্তাভানা 
অঞ্চলে এক যাযাবর পশুপালক জাতি বাস করে। ইহারা গরুর পাল লইয়া স্তাভানা 
অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল রুধির কাজও 
করিতেছে । অষ্ট্ৰেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার স্তাভানা অঞ্চলে ইউরো পীয়দের 
প্রভাবে উন্নত ধরণের পশুপালনকার্য চলিতেছে। ছাগল, ভেড়| ও গরু প্রধান 
পশু। পশুপালন ও পশুজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা ও বিদেশে রপ্তানী করাই এখানকার 
লোকের প্রধান উপজীবিকা। অস্ট্রেলিয়ার স্তাভানা অঞ্চলে একপ্রকার কৃষ্ণকায় 
আদিবাসীও বাস করে। পশুশিকারই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। স্তাভান! = 
অঞ্চলেও লোকবসতি বেশী নহে। অষ্ট্ৰেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানা 
অঞ্চল হইতে প্রচুর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অষ্টেলিয়াজাত 
মাখন ও জমাট দুগ্ধ তোমরা বাজারে দেখিয়া থাকিবে । 
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AP Saige অঞ্চজ্ল্ল--ভারত ও পাকিস্তান, উত্তর-পশ্চিম 
অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ চীন, ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, ভিয়েত্নাম প্রভৃতি রাজ্য, 
দক্ষিণ আমেরিকার, উত্তর উপকূল, ব্রাজিলের পূর্বভাগ, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো 
এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের atte অংশে মৌস্গুমী জলবায়ু দৃষ্ট হয়। 
এই সকল স্থানই মৌস্থমী জলবায়ুর অঞ্চল। ভারতবর্ষে মৌস্থমী জলবায়ুর সকল 
বৈশিষ্ট্যই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তাই এই অঞ্চলকে ভারভীয় জলবায়ুর 
অঞ্চলও (Indian Type) বল৷ হয় | 

এই অঞ্চলে মৌস্থমী বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে স্থলভাগের 
দিকে মৌস্থমী বায়ু বহে তাই গ্রীষ্মকালে মৌস্থমী অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয়। 
এই বায়ু যখন উচু পাহাড় বা পর্বতে বাধা পাইয়| সোজ| উপরের দিকে উঠিয়া যায় 
তখন প্রচুর বারি বর্ষণ করে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বারিবহুল স্থান চেরাপুঞ্জি 
(বাধিক বারিপাত ৪০০" ইঞ্চির অধিক ) এই অঞ্চলেই অবস্থিত। বৃষ্টিপাত সৰ্বত্ৰ 
সমান নহে। ভূমির উচ্চাবচতা (Relief) এবং বাযুপ্রবাহের দিকের উপর বৃষ্টি- 
পাতের পরিমাণ নির্ভর করে। শীতকালে মৌস্থমী বায়ু স্থলভাগ হইতে জলভাগের 
দিকে প্রবাহিত হয়, তাই শীতকালে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না। গ্রীষ্মকালের গড় _ 
উত্তাপ প্রায় ৮০*ফাঃ হইতে ৯০° ফাঃ। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইবার আগে উত্তাপ খুব 
বেশী MES হয়। তবে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাপ কমিয়া 
যায়। শীতকালেও শীত বেশী অনুভূত হয় না। শীতের গড় উত্তাপ প্রায় ve? ফাঃ 
হইতে ৭০০ Be | 
- এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি নির্ভর করে। 
বারিপাতের পরিমাণ যেখানে ৮০” ইঞ্চিরও অধিক সেখানে মৌস্থমী বৃষ্টির বনভূমি 
(Monsoonal Rain Forest) দেখা যায়। এই বনভূমিও চিরহরিৎ। বারিপাত 
যেখানে ৪০"--৮*" ইঞ্চি সেখানে পর্ণমোচী বৃক্ষের আবিক্যই বেশী। শীতকালে 
এই সকল বৃক্ষের পাতা বরিয়া পড়ে। বৃষ্টিপাত যেখানে কম সেখানে তৃণভূমি 
অথবা! ছোট ছোট গাছের ঝোপঝাড়ই প্রধান উদ্ভিচ্ছ। মৌসুমী অঞ্চলের প্রায় 
সর্বত্রই শাল, সেগুন, বট, অশ্ব প্রভৃতি গাছ এবং আম, কাঠাল, তাল, নারিকেল 
প্রভৃতি ফলের গাছ জন্মে । শাল এবং সেগুনই অরণ্য অঞ্চলের প্রধান কাঠ্ঠসম্পদ | 


১৩৫ 
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অরণ্য অঞ্চলে হরিণ, গণ্ডার, হাতী প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তু যেমন আছে তেমনি 
বাঘ, ভালুক, চিতাবাঘ প্রভৃতি মাংসাশী প্ৰাণীও আছে। 

উপযুক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চল রুষিকার্ধের অত্যন্ত উপযোগী 
স্থান। এই অঞ্চলের সমতলভূমির নদী-উপত্যকায় পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
কৃষিক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। সমতল অঞ্চলে BRE মানুষের প্রধান উপজীবিকা। 
এই অঞ্চলে ধান, পাট, গম, জোয়ার, বাজরা, তিল, তিসি, আখ, কার্পাঁস প্রভৃতির 
চাষ হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে চা ও কফির চাষ আছে। খাদ্বশন্ত 
অল্লায়াসেই পাওয়া যাইত বলিয়া এই অঞ্চলের মানুষের প্রচুর অবসর ছিল, তাই 
অতি প্রাচীনকালেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দর্শন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে চরম উৎকর্য 
লাভ করিয়াছিল শিল্পকলা এবং ভাস্কৰ্য ও স্থাপত্যেও সবিশেষ দক্ষতা লাভ 
করিয়াছিল। তাহার নিদর্শন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় আজও 
টিকিয়া আছে। 

অরণ্য অঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ চেরাই এবং চালান করা লোকের 
প্রধান FT! তাছাড়া নানাপ্রকার অরণ্যজাত wos আহরণ করা Bl | 
হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে, আসামে, ব্ৰহ্মদেশের অরণ্যে প্রচুর শালবৃ্ 
জন্মে। ব্ৰহ্মদেশের সেগুন কাঠ পৃথিবীবিখ্যাত। অরণ্য অঞ্চলে হাতীর সাহায্যে 
বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠথণ্ড একস্থান হইতে অপর স্থানে নীত হয়। 

AN অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ, ভূমি উর্বর এবং খাদ্ধশস্ত সহজলভ্য 
বলিয়া এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। তাই প্রচুর tory উৎপন্ন হইলেও 
এই অঞ্চলে খুব কম দেশেই খাদ্ধশস্ত উদ্বৃত্ত থাকে। আজকাল ভারতবর্ষ এবং 
দক্ষিণ চীনে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া নৃতন কৃষিক্ষেত্রের আবাদ হইতেছে। ! 

ভষ্ণ নীতোষ্ণও সৎওল (Warm Temperate 2:076)- ক্রান্তীয় _ 
উষ্ণমণ্ডলের উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় ৩০ অক্ষরেখী হইতে ৪৫" অক্ষরেখা পৰ্যন্ত 
স্থানকে উষ্ণ শীতোষ মণ্ডল বলা হয়। এই অঞ্চলেও পূৰ্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বৃহৎ | 
স্থলভাগ আছে। এই স্থলভাগের পূর্ব-পশ্চিম এবং মধ্যভাগের জলবায়ু বিভিন্ন । 
সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ আপাত গতির সব্দে সঙ্গে পৃথিবীর চাপবলয়গুলিও উত্তর ও 
দক্ষিণে সামান্য সরিয়া যায়। তাই উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলে শীতকালে প্রত্যায়ন 
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বায়ু বা পশ্চিমাবায়ু এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে 
শীতকালে ভূভাগের পশ্চিমদিকে সমুদ্র হইতে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত 
হয়, তাই শীতে বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে বিপরীতমুখী বায়ুর জন্য এখানে বারিপাত 
হয় ন| | আবার পূর্বভাগে স্থলভাগ-অভিমুখী বায়ুর জন্ত গ্ৰীষ্মেই অধিক বারিপাত 
হয়। মধ্যভাগে বৃষ্টিপাত অল্প। এই অঞ্চলকেও তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ 
করা হইয়াছে; wits) পশ্চিমভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল, 
(২) মধ্যভাগে স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল, এবং (৩) পূর্বভাগে চীনদেশীয় জলবায়ুর 
অঞ্চল। 

ভুস্প্যসাগ্ল্লীল্প জলবাক্লুর্ (Mediterranean Type) অঞ্চলৰ 
__-এই অঞ্চলের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী অঞ্চলের 


ভূমধাসাগরীয় বনভূমি 

১**নং চিত্র 
জলবায়ু ও পরিবেশের অনুরূপ । তাই এই অঞ্চলকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। Wat শীতকাল এবং বৃষ্টিবিরল গ্রীষ্মকালই এই 
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অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। হিম শীতোষ্ণ মণ্ডলের দিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩০" ইঞ্চি। উষ্ণ মরু অঞ্চলের দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমশঃ 
কমিতে থাকে । মরু অঞ্চলের নিকটে বারিপাত প্রায় ১০ ইঞ্চি। উষ্ণ শীতোষঃ 
মণ্ডলের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এই অঞ্চলের শীতখতু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। শীতের 
গড় উষ্ণতা ৫০* ফাঃর চেয়েও অধিক। Master বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই 
bt! গ্ৰীষ্মকাল শুদ্ধ, তখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে; তাই গ্রীষ্মকালে এই 
অঞ্চলে প্রচুর রৌদ্র পাওয়া যায়। গ্রীন্মকালের গড় উষ্ণত| ৭০% ফাঃ-৮০০ ফাঃ। 

এই অঞ্চলে প্রশস্তপত্ৰ চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়। যেখানে বৃষ্টিপাত 
অপেক্ষাকৃত কম সেখানে ঝোপঝাড় বেশী। গ্রীষ্মকাল শুদ্ধ বলিয়| এ অঞ্চলের 
বুঙ্ষগুলি নান| উপায়ে গ্ৰীষ্মকালের জন্য রস সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং নানাভাবে 
বৃক্ষদেহ হইতে বাদ্পীভবনের হ্রাস ঘটায়। এ অঞ্চল বিভিন্ন জাতীয় ফলের জন্য 
বিখ্যাত। জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু; ডুমুর, পীচ, ata, ন্যাসপাতি, লেবু, 
পেয়ারা, আপেল, ডালিম প্রভৃতি ফলের গাছ সর্বত্র দেখা যায়। গম, যব এখানকার 
প্রধান শস্ত। তুঁতগাছের চাষও প্রচুর হয়। 

ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তা অঞ্চল ব্যতীত ক্যালিফোনিয়া, চিলির মধ্যভাগ, দক্ষিণ 
আফ্রিকার অন্তরীপ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, দক্ষিণ-পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়| এবং 
ভিক্টোরিয়। প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল Sits এই অঞ্চলের অন্তর্গত । 
কুষিই এই অঞ্চলের লোকের প্রধান অবলম্বন তৃণভূমির অভাবে এই স্থানে 
_ গোপালনের সুবিধাও নাই । তবে ছাগল ভেড়! প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পর্বতগাত্রের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ তৃণ খাইয়| বাচিতে পারে, তাই এ অঞ্চলে ছাগল ভেড়াও প্রতিপালিত 
Bl পশ্চিম ইউরোপের মত শিল্পসম্দ্ধ অঞ্চলের নিকটবর্তী হইলেও কয়লার 
অভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিম ইউরে।পের মত শিল্প গড়িয়া উঠে নাই । তবে 
ছোটখাটো কৃষিজাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, জলপাই হইতে তৈল 
(Olive Oil) ; আঙ্গুর হইতে মদ; ভেড়ার লোম হইতে পশমী কাপড় এবং 
তুঁতগাছের গুটিপোকা! হইতে রেশম । গম ও যবের খামার এবং ফলের বাগানের 
কাজই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। কিছু লোক উপরোক্ত শিল্পকার্েও নিযুক্ত 
'আছে। যে সকল অঞ্চলে খনিজদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তথায় বহু লোক খনির 
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কাজ করে। ক্যালিফোনিয়ার পেট্ৰোলিয়ম খনিতে ও তৈল শোধনাগারে কাজ 
করিয়া বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে | 

cere বা Sas Acces Tera তুশীভুমি 
Sie (Steppes or Warm Temperate Grass ],8009)_ ইউরেশিয়া, 
আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ ভূভাগের যে অংশ উষ্ণ শীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সেই 
অংশগুলির মধ্যভাগ লইয়াই স্তেপভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চল সমুদ্র হইতে বহু দূরে : 
অবস্থিত। 

অমুদ্রবায়ুর কোন প্রভাবই এখানে পৌছিতে পারে না। তাই এখানকার 
জলবায়ু চরম। শীতকালে তাপমাত্র। হিমান্ধের নীচে নামিয়া যায়, আবার 
গ্রীষ্মকালে গরমও বেশ পড়ে । গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা ৮০* ফাঃ হইতে ৮৫০ Bh 
পর্যন্ত উঠে। তাই বাৎসরিক তাপের প্রনর খুব বেশী হয়। সমুদ্র হইতে জলীয়- 
বাপ্পপূর্ণ বায়ু এখানে পৌছিতে পৌছিতেই তাহার জলীয়বাপ্প প্রায় নিঃশেষ হইয়া 
যায়। এইজন্য এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। বাধিক বারিপাতের পরিমাণ 
১০" হইতে ১৫, তবে স্থাভান৷ অঞ্চল বা ক্ৰান্তীয় অঞ্চলের মত এখানে এত অধিক 
বাপ্পীভবন হয় ন| এজন্য যেসব অঞ্চলে বারিপাত ১০৮ সেখানেও তৃণভূমি দেখা 
যায়। ক্ৰান্তীয় অঞ্চলে এত অল্প বারিপাত হইলে মরুণদৃশ ভূমিরই উৎপত্তি হইত। 

যে সকল অঞ্চলে জলবায়ু চরম, গ্রীষ্মে উত্তাপও অধিক এবং বারিপাত কম, 
তথায় একমাত্র তৃণজাতীয় উদ্ভিজ্জই ভালভাবে জন্মিতে পারে । তাই এখানে বিস্তর 
অঞ্চল ব্যাপিয়া তোমরা তৃণভূমিই দেখিতে পাইবে। গাছপালা বড় বিশেষ চোখে 
পড়ে না। আবার সর্বত্র একইরূপ তৃণভূমিও দেখা যায় না। তৃণ কোথাও ঘন, _ 
কোথাও পাতলা, কোথাও বড়, কোথাও বা ছোট। এই তৃণভূমি বিভিন্ন ভূখণ্ড 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় । উত্তর আমেরিকায় ইহার নাম GIST (Prairy), 
দক্ষিণ আমেরিকায় প্যাম্পাস (Pampas), দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড, (Veldt), 
অস্ট্রেলিয়ায় ডাউন্স, (Downs) নামে পরিচিত। রাশিয়ায় ইহাকে COM 
(Steppes) বলা হয়। তাই এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের নাম স্তেপভূমি দেওয়া 
হইয়াছে। এই ভ্তেপভূমি ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণ-পূৰ্বাংশ হইতে মধ্য এশিয়া 
পর্যন্ত বিস্তৃত। 
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তৃণই এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিচ্ছ, তাই এখানে তৃণভোজী জন্ 

স্বাভাবিক। আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার cet অঞ্চলে ঘোড়া, গাধা, উট এবং 
FIT মৃগই প্রধান জন্ত। প্রেইরী অঞ্চলে বাইসন ও অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স্‌ অঞ্চলে 
ক্যাঙ্গারু প্রধান জন্ত। শুধু এই সকল তৃণভোজী জন্তই'এখানে থাকে না। এই 
সকল জন্তর মাংসের লোভে এখানে নেকড়ে বাঘ, বন্য কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তও 
অনেক আছে। 

, এই তৃণভূমিতে পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1। ইউরেশিয়ার : 
car অঞ্চলে কিরঘিজ, কাজাক প্রভৃতি যাযাবর জাতি বাস করে। ইহারা গরু, 


১*৩নং চিত্র 
অন্ত স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সকল পশু হইতেই ইহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় 
প্রায় সকল জিনিসই সংগ্রহ করে। ইহারা সামান্য পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্যও 
করে। পশুলোম, পশুচর্ম ও কার্পেটের বিনিময়ে ইহারা নিজেদের প্রয়োজনীয় 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৪৩ 


কোন কোন জিনিস সংগ্রহ করে। সোভিয়েট সরকারের প্রচেষ্টার ফলে আজকাল 
জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া cet অঞ্চলে চাষ আবাদ আরম্ভ করা হইয়াছে। 
সোভিয়েট সরকার এই সকল যাযাবর জাতিকে স্থায়ী কৃষক গোঠীতে পরিণত করার 
চেষ্টা করিতেছেন। রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে আজকাল স্থায়ীভাবে অনেক গরু ও 
ভেড়া প্রতিপালিত হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোগীয় রাশিয়ায় বিশেষতঃ 
কাম্পিয়ান হুদের তীরবর্তী অঞ্চলে কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থার ফলে আজকাল প্রচুর গম, 
রাই প্রভৃতির চাষ হইতেছে | উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে প্রচুর গরু ৪ 
ভেড়া প্রতিপালিত হয়। ভেড়ার লোম এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । গরু ও 
ভেড়াগুলিকে সিকাগো৷ প্রভৃতি অঞ্চলের কসাইখানায় প্রেরণ করা হয় এবং সেখান 
হইতে এই পশুমাংস প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান যায়। আজকাল আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রেইরী অঞ্চলের পূর্বাংশে জলসেচের সাহায্যে গমের চাষ হইতেছে) 
দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্ৰেলিয়ার এই স্তেপ জাতীয় তৃণভূমি অঞ্চলেও 
প্রচুর মেষ ও গরু প্রতিপালিত হয়। তাই কাঁচা পশম, এবং জমাট দুধ, মাখন 
ইত্যাদি এইসকল অঞ্চল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান যায়। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে পশুপালনই এই অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য । 

Sze শশীভোষ্ণ হেল মক্প্রান্স ভূমি--উষ্ণ Arete 
মণ্ডলের ভূভাগগুলির মধ্যভাগে কোন কোন অঞ্চল, বিশেষতঃ মধ্য এশিয়ার অনেক 
অঞ্চল পর্বতবোষ্টিত বলিয়া তথায় স্ডেপভূমি অপেক্ষাও বারিপাত কম হয়। এই 
সকল অঞ্চল অনেকটা মরুভূমির মত। তারিম উপত্যকা, গোবি মরুভূমি, 
তুকিস্থানের মরু অঞ্চল, তিব্বতের মালভূমি এবং ইরাণ ও আনাতলিয়ার মালভূমির 
অভ্যন্তর ভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত । এছাড়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ- 
পশ্চিম অঞ্চলেও এইরূপ পরিবেশ পাওয়া যায় | 

এখানে গ্ৰীষ্মকাল অত্যন্ত উষ্ণ, শীতকালে শীত খুব প্রচণ্ড। বৃষ্টিপাত খুবই কম ॥ 
এ অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত সামান্য একটু বেশী সেখানে তৃণ জন্মে । সেই সকল 
স্থানে পশুপালন করা হয়। এ অঞ্চলে বসতি খুব কম | আজকাল অনেক স্থানে জল 
সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে কোথাও কোথাও গম, ভুট্টা, যব, তুলা” 
ইন্ষু প্রভৃতির চাষ হইতেছে । তবে পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা1॥. 
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চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল বা শীতোষ্ণ মৌন্ুমী অঞ্চল_উষ্ণ 
মণ্ডলে বৃহৎ বৃহৎ ভূখণ্ডের পূর্ব ভাগ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এই প্রাকৃতিক 
বিভাগের বৈশিষ্ট্য চীনদেশের পূৰ্বাংশের অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত পরিস্কুট, তাই এই 
বিভাগকে চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল বল! হয়। আবার এই অঞ্চলে মৌন্গুমী বায়ু 
প্রবাহিত হয় বলিয়| ইহা শীতোষ্ণ মৌস্গুমী অঞ্চল নামেও পরিচিত | 

উত্তর ও মধ্যচীন, কোরিয়া! উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ জাপান, আমেরিকা! 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, ব্রাজিলের দক্ষিণাংশ, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা 
রাষ্ট্রসজ্ঘের ভারত মহাসাগর তীরবর্তী অঞ্চল, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ কুইন্মন্যাও 
et করা লৰি উপনূৰা।গীতোজি মা lia অন্তৰ্ভুক্ত 
মোটামুটিভাবে ২৫” হইতে ৪** অক্ষরেখার মধ্যবর্তী স্থান লইয়াই ইহা গঠিত বলা 
যাইতে পারে। 

এই অঞ্চলে মৌস্থমী বায়ু প্রবাহিত হয় একথা আগেই বলা হইয়াছে। এই 
বায়ু প্রবাহের ফলে এই অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয়। শীতকালে খুব অল্প বৃষ্টিপাত 
হয়। গ্রীষ্মকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। চীনদেশে গ্রীষ্মের মৌস্থমী বায়ু অপেক্ষা 
শীতের মৌন্থ্মী বায়ু প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয় । ইহা আমাদের দেশের RA 
বায়ুর ঠিক বিপরীত ৷ আমাদের দেশে গরমের মৌস্থমী বায়ু প্রবল, শীতের মৌন্ুমী 
ALA! এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। পাহাড় পর্বতের 
অবস্থানের উপর বারিপাতের পরিমাণ অনেকখানি নির্ভর করে। জাঙ্গয়ারী মামের = 
গড় তাপমাত্রা কখনও হিমাঙ্কের নীচে নামে না। গ্রীষ্মকালেও অত্যধিক গরম 
গড়ে না। শীত ও গ্রীশ্মের তাপ-বৈষম্য প্রায় ২৫০ ফাঃ হইতে ৩০০ ফাঃ। 
শীতকালে যখন উত্তরের হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে তখন উত্তর চীনে 
কখন কখনও দৈনিক সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰ৷ হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়। 
৷ তাপ ও বারিপাতের আধিক্য হেতু প্রশস্তপত্র চিরহরিৎ বৃক্ষই এখানকার 
স্বাভাবিক Ute 1 তুঁতগাছ, সেডার, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি বৃক্ষ এই অঞ্চলে 
দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়াতে এই সকল অঞ্চলে তোমরা অনেক ইউকেলিপটাস বৃষ 
দেখিতে পাইবে । তাছাড়া ফার্ণ জাতীয় বৃক্ষও অনেক আছে। চীনদেশে প্রচুর 
বাশবনও দেখা যায়। তবে অনেক স্থানে বিশেষতঃ চীনদেশে বহুযুগব্যাপী চাষ 
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আবাদের ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্ছজ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। তাই স্বাভাবিক Chee 
খুব কমই চীন দেশের এই অঞ্চলে চোখে পড়ে ৷ 

বৃষ্টিপাত ও তাপের আধিক্যহেতু এ অঞ্চল কৃষিকার্ষের অত্যন্ত উপযোগী। 
এশিয়ার এই অঞ্চলে প্রচুর ধানের চাষ হয়। তাছাড়া গম, ভুট্টা, তুলা এবং PHS 
এখানে উৎপন্ন হয়। পর্বতের ঢালে এবং অপেক্ষাকৃত অনূর্বর অংশে চা ও YS 
গাছের চাষ হয়। এই সকল কৃষিজ ফসলের জন্য এখানে অনেক কৃষিজ শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। তন্মধ্যে রেশমশিল্পই প্রধান। জাপান ও চীনদেশে বহুলোক এই শিল্প 
কার্ধে নিযুক্ত আছে। অনেকস্থলে আজকাল কলকারখানা গড়িয়| উঠিয়াছে। 
সেখানে শ্রমিকের কাজ করিয়াও বহুলোক জীবিকা অর্জন করে । তবে কৃষিই এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, 
ইক্ষু ও তুলার চাষ হয়; তবে তুলার চাষই অধিক পরিমাণে হয়। অন্যান্য অঞ্চলেও = 
গম, ভুট্টা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইক্ষুর চাষ হয়। এই অঞ্চলে একমাত্র জাপান 
ও দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকা শিল্প-কার্ধে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
| হিমশীতো স্বৰ মুল (Cool Temperate Zone) ( s¢°—৬৬ই" ) 
- উত্তর গোলার্ধে ৪৫০উঃ অক্ষরেখা হইতে প্রায় ৬৬২” উঃ অক্ষরেখ| পর্যন্ত অঞ্চল 
হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত । এই মণ্ডলের উত্তর সীমার সহিত ৬৬২” উঃ 
অক্ষরেখার সর্বত্র মিল নাই। প্রকৃত পক্ষে ৫০০ ফাঃ গ্ৰীষ্ম সমোষ্ণ রেখাকেই ইহার 
উত্তর সীম| ধর| হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে চিলির দক্ষিণাংশ, তাসমেনিয়| দ্বীপ এবং 
নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপ এই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত । উষ্ণশীতোষ মণ্ডল অপেক্ষা 
এখানে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা অনেক কম। তবে শীত অপেক্ষাকৃত বেশী। 

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিই (Coniferous Forest ) এ অঞ্চলে প্রধানতঃ চোখে 
পড়ে | পাইন, ফার, VLA, লাৰ্চ্‌ প্রভৃতিই সরলবর্গীয় বৃক্ষ। যে সকল অঞ্চলে শীত 
অপেক্ষাকৃত কম এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেনী সেই সকল অঞ্চলে 
প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ( Broad-leaved Deciduous Forest ) 
দেখা যায়। এই বনভূমিতে ওক্‌, ম্যাপল, পপলার, বাৰ্চ, বীচ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। 
পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যভূমি প্রধানত: হিমনীতোষ্ণ মণ্ডলের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ- 
পূৰ্ব প্রান্তেই দেখা যায়। হিমশীতোষ মণ্ডলকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ 
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করা হইয়াছে :_ (ক) পশ্চিমভাগে--ৰৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চল, (খ) মধ্যভাগে-- 
সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল, এবং (গ) পূৰ্বভাগে--লবেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল | 

(ক) বৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চল--এই প্রাকৃতিক বিভাগের ভৌগোলিক 
বৈশিষ্ট্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট বলিয়া এই বিভাগকে বৃটিশ জলবায়ুর 
অঞ্চল বলা হয়। 

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম ভাগ, দক্ষিণ চিলি, তাসমেনিয়৷ ও নিউজি- 
ল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপ এই বিভাগের অন্তর্গত। 

এই অঞ্চল মহাদেশগুলির পশ্চিমভাগে অবস্থিত এবং এখানে সারা বংসরই 
পশ্চিমাবামু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সমুদ্র হইতে প্রবাহিত হয়, তাই সারা 
বংসরই এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভূমির বন্ধুরতার উপর 
নির্ভর করে, তবে পূর্বদিক অপেক্ষা পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাত অধিক হয়। শীতকালেই 
অধিক বারিপাত হয়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কম শীতকালে জানুয়ারী 
মাসের গড় উত্তাপ কখনও হিমাঙ্কের নীচে নামে না। বাধিক তাপ বৈষম্যও খুব 
কর্ম মাত্র ১৫০ ফাঃ হইতে ২০° ফাঃ | উষ্ণ সমুদ্ৰম্বোতের প্রভাবে এই অঞ্চল 
হিমণীতোষ্ণমণ্ডলের পূর্বভাগ অপেক্ষা উষ্ণ, তাই শীতকালে এই অঞ্চলে নদী বা 
সমুদ্রের জল জমিয়| যায় না 

বৃষ্টিপাত বেশী বলিয়া এ অঞ্চলে পর্ণমোটী প্রশস্তপত্র বৃক্ষের অরণ্যই বেশী। 
পর্বতের উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। তবে ইউরোপ ও 
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে মাুষের কর্মতংপরতার জন্য বনভূমি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। 
এখন স্ব্যাণ্ডিনেভিয়ার উচ্চভূমি, ভোজ ও ব্র্যাকরেষ্ট ব্যতীত অন্ত স্থানে কদাচিৎ 
বনভূমি চোখে পড়ে | 

এই বনভূমির সর্বত্র মানুষের জীবন-ধারা একই রকম নয়। বনভূমিতে ধাপে 
ধাপে মানুষের কর্মধারার পরিবর্তন ঘটে । গভীর বনে আদিম, মানুষ যখন প্রথম 
৷ বসবাস আরম্ভ করে তখন সে শিকারীর বৃত্তিই গ্রহণ করে। বনের পশু শিকার 
এবং ফলমূল আহরণ করিয়াই সে জীবন যাপন করে। মানুষ তখন অনেকটা 
যাযাবরের মত জীবন কাটায়। একস্থানের ফলমূল ও পশু শেষ হইয়া গেলে, সে 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৪৯ 
এইসবের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এইভাবে অরণ্যভূমিতে 
মানুষ শিকারীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাযাবরের মত ঘুরিয়৷ বেড়ায়। সভ্যতার 
কিছুটা বিকাশ ঘটিলে মানুষ কাঠুরিয়ার বৃত্তি অবলম্বন করে। তখন সে কাঠ 
কাটে ও এগুলি বিক্রয় করে এবং সামান্য ব্যবসা বাণিজ্যও আরম্ভ করে। 
সভ্যতার আরও কিছুটা উন্নতি হইলে alga বনভূমি পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ 
আরম্ভ করে। তখন সে কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করে। তারপর জ্ঞান বিজ্ঞানে 


১*৬নং চিত্র 


সভ্য হইয়া উঠিলে এবং কোন শক্তির ( কয়লা, জলবিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি ) 
সন্ধান পাইলে মানুষ উহার সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তোলে। অরণ্যভূমিতে 
মানুষের কর্মবারার ক্রমবিবর্তন এইভাবেই সংঘটিত হয়। এই জন্যই বৃটিশ জলবায়ু 
অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে মাগ্রষের কর্মধারা বিভিন্ন ৷ 

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের বাস। 


১৫০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
ইহারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এবং যান্ত্ৰিক সভ্যতায় অনেক উন্নত। খনিজ কয়লাও 
এখানে প্রচুর আছে, লৌহও অনেক পাওয়া যায়। তাই এখানকার অধিবাসীরা! 
বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহা! পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল। 
কলকারখানার শ্রমিক ও মজুরের কাজই একানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। 
কৃষিকার্য করিয়াও কিছু সংখ্যক লোক জীবিকা অর্জন করে। ব্যবসা বাণিজ্যেও 
বহু লোক নিযুক্ত আছে। 

চিলি, তাসমেনিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপে বনভূমি পরি্কার করিয়া চাষ- 
আবাদ এবং পশুচারণ হইতেছে । কৃষিকার্ধ, মেষ ও গো-পালন এখানকার 
অধিবাসীদের প্রধান কাজ। মেষ হইতে পশম ও গোদুপ্ধ হইতে ঘি, মাখন ও 
জমাট দুধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াও বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। 

উত্তর আমেরিকার বৃটিশ কলাদ্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলও এই প্রাকৃতিক পরিমগুলের 
BUSS | এই স্থানের অধিবাসীদের জীবন-প্রণালী অন্য রকম। এখানকার 


মুট্‌কা, হাইডা প্রভৃতি আদিবাসীরা এখনও সভ্যতার প্রথম স্তরে আছে। ইহারা _ 


নদীর মাছ, বনের পশু শিকার এবং বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। 
ইহারা বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানে অনুন্নত, তাই ইহাদের জীবনধারা এইরূপ । 
অন্যদিকে এই একই অঞ্চলে যে সকল শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী আছে তাহাদের জীবনধারা 
সম্পূৰ্ণ পৃথক | তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত। তাই তাহারা নিজেদের বুদ্ধ 


অন্যায়ী ভৌগোলিক পরিবেশকে কাজে লাগাইয়াছে। তাহারা এই অঞ্চলে _ 


কাঠের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছে ও বনভূমি হইতে কাঠ কাটিয়া পৃথিবীর বিভিন্নদেশে 
চালান দিতেছে। উপকূলের সমুদ্ৰে কছ্‌, হেরিৎ,স্তামন্‌ প্রভৃতি মস্ত প্রচুর পাওয়া 
WA! নদীগুলিতেও প্রচুর মত্ত আছে। তাই বহু শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী মাছ ধরার 
কাজে নিযুক্ত আছে। ইহারা কাচা মাছ, টিনে-বদ্ধ মাছ এবং মাছের তেলের 
ব্যবসাও গড়িয়া তুলিয়াছে। বৃটিশ জলবায়ুর অঞ্চলে মানুষের জীবন-প্রণালীর এই 
বিভিন্নতার আরও একটি কারণ আছে। শুধু মাত্র ভৌগোলিক পরিবেশের উপরই 
কোন, স্থানের মাগ্থষের কর্মধারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না। তাহার জ্ঞান 
বিজ্ঞানের উপর অর্থাৎ পরিবেশকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতার উপরও তাহার 
জীবনধারা অনেকখানি নির্ভর করে। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৫১ 


(৭) সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল--হিম শীতোষ্ণ মণ্ডলে মহাদেশীয় বৃহৎ 
ভূখণ্ডগুলির মধ্যভাগ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইউরেশিয়া অতিমহাদেশের 
মধ্যভাগে সুইডেনের পূর্বাংশ হইতে পশ্চিম সাইবেরির় পর্যন্ত স্থবিশাল ভূভাগ এবং 
উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগে রকি পর্বতের পাদদেশ হইতে হাড্‌সন্‌ উপসাগর পর্যন্ত 
প্রেইরী অঞ্চলের প্রায় সমগ্র উত্তর ভাগ সাইবেরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত | 
দক্ষিণ গোলার্ধে যে অঞ্চলে এইরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ থাকার কথা সেখানে স্থলভাগ- 
গুলি অত্যন্ত wat; তাই সমুদ্র-বামুর প্রভাবে সেখানকার জলবায়ু SIAM | 


এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে সাইবেরীয় জলবায়ুর কোন অঞ্চল নাই । 

সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল সমুদ্র হইতে অনেক দুরে । সমুদ্রবায়ুর কোন 
গ্রভাবই সেখানে নাই । এজন্য জলবায়ু চরম। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ৭০” ফাঃ-এর 
চেয়েও অধিক, শীতকালে অত্যধিক শীত পড়ে। জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা 
হিমান্কের প্রায় ১০০ ফাঃ হইতে ১৫০ ফাঃ নীচে নামিয়| যায়। শীত ও গ্রীষ্মের 
তাপের বৈষম্য খুব বেশী | শীতকালে এই অঞ্চল অনেকদিন বরফে আবৃত থাকে | 
বৃষ্টিপাত খুব কম, প্রায় ২০"র মত। শীতকালে তুষারপাত হয়। 

এই অঞ্চলে সরলবরগীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। সরলবর্ীয় বৃক্ষের মধ্যে 
পাইন, ফার, লার্চ, কর্‌ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান | এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ অপেক্ষা- 
Fe নরম। এই অঞ্চলে অরণ্যের মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে তৃণভূমিও 
দেখা যায়। 

অত্যধিক শীতের জন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অত্যন্ত আয়াসদাধ্য। এই অঞ্চলের 
বিভিন্ন অংশে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন। এ অঞ্চলে যে সকল আদিম 
অধিবাসী বাস করে তাহারা এখনও বন্তপশু শিকার, ফলমূল আহরণ এবং বনজ 
দ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নিৰ্বাহ করে। জ্ঞান বিজ্ঞানে অপেক্ষাকৃত 
উন্নত যে সকল মানুষ এই অঞ্চলে বাস করে, তাহারা এখানে কাঠের ব্যবসা গড়িয়া 
তুলিয়াছে। বনভূমি হইতে গাছ কাটিয়া অল্লায়াসে বরফের উপর দিয়া গাছের 
গুঁড়িগুলি চেরাই কলে লইয়| যাওয়া যায়। এই অঞ্চলের কাঠ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে চালান যায়। তাছাড়া পশ্ুচর্ম ও পশুলোম সংগ্রহের কার্ধেও বহু লোক 
নিযুক্ত আছে। কাঠুরিয়ার কাজই অনেক স্থানে মানুষের প্রধান বৃত্তি। বিজ্ঞানের 
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উন্নতির সংগে সংগে এই অঞ্চলের অনেক পরিবর্তন ঘটিতেছে। আজকাল অনেক = 
স্থানে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া গমের চাষ হইতেছে । ক্যানাডার এই অঞ্চলে 
প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। তাছাড়া নরম কাষ্ঠ হইতে কাষ্ঠমণ্ডও প্রস্তুত হইতেছে। 
সাইবেরিয়া ও ক্যানাডা এই ছুই সাইবেরীয় অঞ্চলের মধ্যে ক্যানাডাই বেশী উন্নত | 
ক্যানাডায় পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী নদী এবং রেলপথ থাকায় যাতায়াতের খুব সুবিধা, 
তাছাড়া এখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরাও খুব কৰ্মম । অপরপক্ষে সাইবেরিয়ায় 
যাতায়াতের অনেক aaa, আদিম অধিবাসীরাও বেশী কৰ্মতত্পর নয়। 
আজকাল রুশ কৃষি-বিজ্ঞানীরা অল্প দিনে কিভাবে গমের ফসল then যায় তাহার 
গবেষণা করিতেছেন তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সাইবেরিয়ার অনেক অঞ্চলে এখন 
কষিকার্ধ চলিতেছে । কোন কোন স্থানে কাষ্টমণ্ড প্রস্তুতের কারখানাও চলিতেছে ৷ 

(গ) লরেন্দীয় জলবায়ুর অঞ্চল__হিমশীতোধ মণ্ডলের বৃহৎ বৃহৎ 
ভূখণ্ডের পূর্বভাগ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। উত্তর-পূর্ব কোরিয়া, সাইবেরিয়ার 
উপকূলভাগ, জাপানের হোক্কাইডো৷ দ্বীপ, হনসিউ দ্বীপের উত্তরভাগ ; উত্তর-পূর্ব 
যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-পূর্ব ও. পূর্ব ক্যানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগনিয়। 
লরেন্মীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত | 

বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চল অপেক্ষা এখানে শীত ও গ্ৰীষ্ম দুইই অধিক | শীতকালে 
তাপমাত্রা হিমান্কের অনেক নীচে নামে । নদীমুখ ও সমুদ্র জমিয়| যায়। 
নৌ-চলাচল তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এই অঞ্চলের CHB ACI নদী বংসরে 
প্রায় সাত মাস বরফে জমিয়| থাকে । এখানকার বারিপাত মধ্যভাগ অপেক্ষা 
বেশী, কিন্তু পশ্চিমভাগ অপেক্ষা অনেক FAL সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়, তবে 
Tatas অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। 

WIAA বৃক্ষই এখানকার প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ । এই অঞ্চলেও সরল- 
বৰ্গীয় বৃক্ষের অনেক অরণ্য আছে। 

এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মানুষের কর্মতৎপরতা বিভিন্ন। ক্যানাডার এই 
অঞ্চলে কাষ্ঠ ব্যবসা বহু লোকের জীবিকা । উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
ক্যানাডায় কুষিকার্য ও পশুপালন করাও হয়। গরুই এখানে অধিক। এই 
অঞ্চল গো-ছুগ্ধ ও দুগ্ধজাত জব্যাদির জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলে কয়লা ও লৌহ 
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থাকায় এবং জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার স্থবিধা থাকায় এখানে 
অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ 
শিল্পাঞ্চল । ক্যানাডার এই অংশেও অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্যানাডায় 
কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত কর! হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই 
বিভিন্ন শিল্পকার্ষে নিযুক্ত আছে । এশিয়ার যে অংশ সাইবেরীয় জলবায়ু 
অঞ্চলের অন্তর্গত, সেখানে কৃষিই লোকের প্রধান জীবিকা । এই অঞ্চলে 
একমাত্র জাপানই শিল্পে সবিশেষ উন্নত। জাপানের বহু লোক নানাবিধ শিল্পকার্ষে 
শ্রমিক ও মজুরের কাজ করে। উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চলে ও জাপানের 
উপকূল সমুদ্রে প্রচুর মত্ত ধরা হয়। মংস্তের ব্যবসা উপকূলের অধিবাসীদের 
অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। 

হিল্লা (Cold 7976)-_নুমেক ও KAP বৃত্ত হইতে যথাক্রমে সুমেরু 
ও কুমেরু পর্যন্ত অঞ্চলকে হিমমণ্ডল বলা হয়। এই অঞ্চলে শীত খুব বেশী তাই 
ইহার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। ছুই মেরুর চতুদিকস্থ অংশে যেখানে 
গীষ্মকালেও তাপমাত্রা হিমান্কের উপরে উঠে না, সেই অঞ্চলকে তুষার-মরু 
অঞ্চল (Cold Desert or Icecap Region) বলা যাইতে পারে। অত্যধিক 
শীতের জন্য এই অংশ মন্স্যবাসের সম্পূৰ্ণ অনুপযোগী । এ অঞ্চলে কোন স্থায়ী 
was নাই। তবে সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতি জলজন্ত এখানে আছে। 
এই সকল প্রাণীর সন্ধানে অনেক শিকারী এখানে Va বেড়ায়। এই সকল 
শিকারীদের মধ্যে নরওয়ের লোকই অধিক ইহার! স্থমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলেও 
এই সকল পশু শিকার করিতে যায়। 

SA অঞ্চল--উভ্তৰ গোলার্ধে তুষার-মরু অঞ্চলের দক্ষিণে ক্যানাডা ও 
ইউরেশিয়ার উত্তর ভাগ ব্যাপিয়া Gal অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ গোলার্ধে যে 
সমাক্ষরেখায় তুন্্াভূমি থাকার কথ! সেখানে বিশাল সমুদ্র রহিয়াছে, কোন স্থলভাগ 
নাই। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে কোন তুন্দ অঞ্চল নাই। এই অঞ্চলের উত্তর সীমা 
প্রকৃতপক্ষে ৩২০ ফাঃ ্ৰীষ্মসমোফ্ণ রেখা । eo? ফাঃ গ্রীক্মমমোফ রেখাকে এই 
অঞ্চলের দক্ষিণ সীমা হিসাবে ধরা হয়। 

এই অঞ্চলে শীতের প্রকোপ যে খুব বেশী হইবে তাহা বলাই বাছুল্য। 
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বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। 
গনশ্মকালেই বেশী বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে খুব তুষারপাত হয়। বাত্সরিক বৃষ্টি 
ও তুষারের পরিমাণ ১০-র অধিক হয় না। 

অত্যধিক শীতের জন্য এখানে কোন বৃক্ষ জন্মে না। তৰে গ্রীষ্মের প্রারস্তে 
যখন বরফ গলিতে আরম্ভ করে তখন নানাজাতীয় শৈবাল, ছোট ছোট গুল্ম ও 
চারা গাছের ঝোপ ও লিচেন (Lichen) নামক একপ্রকার শৈবাল জন্মে | 

এই অঞ্চলের সমুদ্রে তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি অনেক জলজন্তু আছে। 
স্থলচর প্রাণীর মধ্যে ইউরেশিয়ার Yel অঞ্চলে বন্সা হরিণ এবং ক্যানাডার তুন্দ্ৰ 
অঞ্চলে ক্যারিবুই প্রধান বল্সা হরিণ ইউরেশিয়ার তুম্দ্ৰাবাসীদের গৃহপালিত জন্তু 
এছাড়া GRA সকলেই কুকুর পুষিয়া থাকে । শ্বেত CAF, নেকড়ে, নকুল 
প্রভৃতি জন্তু সর্বত্রই আছে। 

তুন্দা অঞ্চলের সর্বত্র একই জাতির মানুষ বাস করে ন| ৷ সকল স্থানে তুন্দা- 
বাসীদের জীবনধারণ প্রণালীও একরূপ নহে। ইউরোপের তুম্দ্ৰাভূমির ল্যাপ্ল্যাও 
দেশে ল্যাপত ফিনল্যাও ও রাশিয়ায় ফিন্‌ এবং সাইবেরিয়ায় সাময়েদ ও 
ইয়াকুত, প্রভৃতি জাতি বাস করে। ক্যানাডার Gal ভূমিতে এস্কিমে| জাতির 
বাস। ইহারা সাধারণতঃ সমুদ্র উপকূলেই বাস করে, কারণ সমুদ্র হইতেই 
ইহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে ZA | 

এই বরফের দেশে কনষিকাৰ্য সম্ভব নয় তাহা তোমরা বুবিতেই পারিতেছ। 
এখানে গাছপালা নাই । তাই বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ 
করিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাই জল ও স্থলের জীবজন্তর উপর নির্ভর 
করা ছাড়া ইহাদের আর কোন উপায় নাই। 

ইউরেশিয়ার তুন্দরাবাসীরা বল্পা হরিণ পালন করে। এই awl হরিণ হইতেই 
ইহারা জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রায় সব জিনিসই সংগ্রহ করিয়! থাকে। 
ইহারা VA হরিণের মাংস খায়, চামড়া হইতে পোষাক, তাবুর আচ্ছাদন 
প্রভৃতি তৈয়ারী করে। নাড়ীগুলি শুকাইয়া দড়ির কাজে লাগায়। হাড় দিয়া 
ছোট ছোট তীবুর কাঠামো ও শ্লেজগাড়ীর কাঠামো তৈয়ারী করে। এইখানেই 
শেষ নয়। aml হরিণকে ইহারা ভারবাহী পশুর কাজেও নিযুক্ত করে। এই 
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al হরিণই বরফের উপর দিয়া শ্লেজগাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। ইউরেশিয়ার এই 
তুন্দাবাসীরা কোন এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। ইহারা অনেকটা 
যাযাবর প্রক্কতির। লিচেন, শৈবাল, গুল্সাদি aM হরিণের tig) এই খানের 
সন্ধানেই এই তুন্দাবাসীরা পশুপাল লইয়া ঘুরয়া ঘুরিয়| বেড়ায়। 

এক্ষিমোরা aa হরিণ পালন করে al | কুকুরই ইহাদের একমাত্র গৃহপালিত 
জন্তু! কুকুরই বরফের উপর দিয়া ইহাদের গ্লেজগাড়ী টানিয়| লইয়া যায়। 
শিকারই এস্কিমোদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা সমুত্রে সীল মাছ, তিমি ও. 
সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি প্রাণী এবং স্থলভাগে শ্বেতভুক, ক্যারিবু প্রভৃতি শিকার করে। 
এন্ষিমোরা এই সব প্রাণীর মাংস খায়, দুদিনের জন্ত অনেক সময় সঞ্চয় করিয়াও 
রাখে। ক্যারিবুর চামড়া হইতে ইহারা পোষাক, শয্যাব্য, তাবুর আচ্ছাদন 
এবং শিরা ও নাড়ী দিয়া দড়ি এবং হাড় দিয়া অস্ত্র তৈয়ারী করে। সীল মাছের 
হাড় দিয়া ইহারা তাবু, নৌকা ও শ্লেজগাড়ীর কাঠামো৷ তৈয়ারী করে। এই 
এক্ষিমোরাও বেশী দিন এক স্থানে থাকিতে পারে না। সমুদ্র ও স্থলভাগের 
প্রাণীর সংখ্যা কমিয়া আসিলেই ইহারা ভাল শিকারের প্রত্যাশায় অনার চনিয়৷ 
যায়, এইভাবে ইহারাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। 


Ee নাহ ্েলিফনর রস রর রর সারার নন, রে. ১ ররর. 
EE 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্ৰব্য 


ত্রান ধান মৌন্ুমী অঞ্চলের সৰ্বপ্ৰধান কৃষিজ দ্রব্য । পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক 
লোকের প্রধান খাগ্ধ ভাত। মৌস্থমী অঞ্চলে অনেক প্রকার ধান উৎপন্ন হয়। 
একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রায় পাচ হাজার রকমের ধানের চাষ হয়। 

আমাদের দেশে উৎপন্ন ধান্যকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ. করিতে 
পারি। যেমন 

(ক) আউম ধান--অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে ইহার চাষ হয় এবং বৈশাখ ও 
জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ধান বোনা হয়। 

(খ) বোরে| ধান--যে সব জমিতে জল কম থাকে সেখানে বোরো! ধানের 
চাষ হয়। 

(গ) আমন ধান-_জলের পরিমাণ যেখানে খুব বেশী সেই সকল জমিতে 
আমন ধানের চাষ হয়। 

নদী উপত্যকা এবং ব-দ্বীপের পলিমাটি ও দোআশ মাটি ধান্য চাষের পক্ষে 
অত্যন্ত উপযোগী । ভাল ফসলের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন ৷ ধান না পাকা 
পর্যন্ত গাছের গোড়া জলের তলায় ডুবাইয়| রাখিতে হয়। তাই যে সকল অঞ্চলে 
বাধিক বারিপাত ৪০" ইঞ্চি বা ততোধিক সেই সকল অঞ্চলই ধান চাষের 
উপযোগী। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলে রুত্রিম উপায়ে জল সেচন করিয়াও 
ধানের চাষ হইতেছে | আমাদের দেশে যে সকল অঞ্চলে ধানের চাষ হয় 
সেখানকার জলবায়ু লক্ষ্য করিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ধান চাষের জন্য 
অধিক উত্তাপেরও আবশ্যক আছে । ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় গড় উত্তাপ প্রায় 
৭০০ ফাঃ হইতে ৭৫০ ফাঃ হওয়া চাই | ধান চাষের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে 
হয়। তাই শুধু জলবায়ু এবং মাটি চাষের উপযোগী হইলেই সেখানে ধান চাষ 
লাভজনক নাও হইতে পারে। তার জন্য অল্প পারিশ্রমিকে প্রচুর শ্রমিক চাই | 
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এইজন্য জনবিরল স্থানে অথবা যে সকল স্থানে শ্রমিক মহার্ঘ সে সকল অঞ্চলে খুব 
কমই ধানের চাষ হইয়া থাকে। 

এশিয়া মহাদেশের RM অঞ্চলের জলবায়ু ধান্য চাষের উপযোগী। নদী 
উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের মাটিও খুব উর্বর। তাছাড়া এই অঞ্চলে লোক- 
বসতি খুব ঘন এবং অল্প মূল্যে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। এই সকল কারণে 
এশিয়ার hea অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। ইহাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের * 
প্রধান ato | চীনদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়। পূর্ব-চীনের সমভূমি 
অঞ্চল এবং ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় প্রচুর ধানের চাষ হয়। 


, ভীনদেশের পরেই ভারতবর্ষের স্থান। আমাদের দেশে গঞ্গানদীর উপত্যকার নিয় 


ও মধ্য অংশে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, মহানদী, গোদাবরী, FH ও কাবেরী নদীর 
উপত্যকার faker এবং পশ্চিম উপকূলে প্রচুর ধানের চাষ হয়। জাপানেও 
খানের চাষ আছে। জাপান পর্বতসন্থল ছোট দেশ বটে, কিন্তু ধান্য উৎপাদনে 
. এই দেশ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপানীদের চাষের প্রণালী অনেক 
Bae) তাই জাপানে ফসল খুব ভাল হয়। আজকাল আমাদের দেশে জাপানী 
প্রথায় ধান চাষের চেষ্টা চলিতেছে । জাপানের পরে পাকিস্তান ও ব্রদ্মদেশের 
স্থান। পূর্ব পাকিস্তানে এবং ব্ৰহ্মদেশের ইরাবতী উপত্যকার নিম্নভূমিতে ধানই 
প্রধান ফদল। এই সকল দেশ ছাড়া শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া) মালয়, সিংহল, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও প্রচুর ধান্য জন্মে | একমাত্র 
এশিয়া মহাদেশেই পৃথিবীর প্রায় শতকরা! নব্বই ভাগ ধান্য উৎপন্ন হয়। 

এশিয়া মহাদেশ ছাড়া অন্তান্ত মহাদেশেও অম্লঘ্ল ধানের চাষ হয়। ইটালীর 
(পো নদীর উপত্যকার, স্পেনের এ্রো উপত্যকায়, চেকোগ্লোভাকিয়ার নিম্নভূমিতে, 
মিশরের নীলনদের ব-দ্বীপে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলে 
এবং ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায়ও ধানের চাষ হয়। এই সকল অঞ্চলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জল সেচন করিয়া ধানের চাষ হইতেছে! 

গস গমও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের খাগ্য। বহু সহস্ৰ বৎসর যাবৎ 
পৃথিবীতে গমের চাষ হইয়া আসিতেছে এবং ইহা খুবই সত্য যে পৃথিবীর আদি 
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কৃষকের! গমের চাষ জানিত। ধানের মত বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য প্রকার গমের 
চাষ হইয়া! থাকে । 

আমাদের দেশে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের 
গশ্চিমাংশে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারত, অন্ধ প্রদেশ, বোম্বাই 
এবং বিহারেও গমের চাষ আছে। 

পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের জলবায়ুর আলোচনা করিলেই গম চাষের জন্য 
কি প্রকার জলবায়ু প্রয়োজন তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে। 

গমের চারাগাছ বড় হওয়ার সময়ে শীতল এবং আৰ্দ্ৰ জলবায়ু থাকা ভাল, 
তবে গাছগুলি বড় হওয়ার পরে এবং ফসল পাঁকিবার সময়ে OF এবং রৌ্দরদীপ্ত 
জলবায়ু, খুব উপকারী ।  বারিপাতের পরিমাণ ২৮" ইঞ্চি হইতে ৩০" ইঞ্চি হইলেই 
যথেষ্ট ৷ ৷ চাষের সময়ে উত্তাপ প্রায় ৬০* ফাঃ-এর কাছাকাছি হওয়া চাই। 
কৃষ্ণ মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । কৃষিভূমি সমতল হইলে যন্ত্রের 
সাহায্যে কৃষির সুবিধা হয়| 

গম উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী 
অঞ্চলের কালো মাটিতে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই সোভিয়েট 
রাশিয়ার নাম করা যাইতে পারে। দক্ষিণ রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চল গম 
উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। চীনদেশ গম উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে। ক্যানাডায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই 
গম উৎপন্ন হয়। তবে চাহিদার তুলনায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অতি অল্প । 
তাই বিদেশ হইতে প্রচুর গম আমদানী করিতে হয়। আৰ্জেটিনা ও অষ্টরেলিয়ায় 
আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর গমের চাষ হইতেছে। ইউরোপের ফ্রান্সেই অধিক 
গম উৎপন্ন হর। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে জলসেচের স্থবিধ| 
হওয়ায় প্রচুর গম উৎপন্ন হইতেছে। 

Spee হইতেই আমাদের নিত্যব্যবহার্ধ চিনি প্রস্তুত করা হয়। 
ইক্ষু বা আখ হইতেই পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী চিনি উৎপন্ন হয়। বাকী প্রায় 
অর্ধেক বীট হইতে প্রস্তুত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীট এবং উষ্ণ অঞ্চলে 
আখের চাষ হয়। 
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চুণ ও লব্ণমিশ্রিত উর্বর মৃত্তিক| ইক্ষু চাষের খুব উপযোগী । এইজন্য সমুদ্র 
উপকূলে Per চাষ ভাল হয়। তাছাড়া অধিক উত্তাপ এবং বৃষ্টিপাতবহুল 
অঞ্চলই ইক্ষু উৎপাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বারিপাত সাধারণতঃ ৪০" ইঞ্চির 
অধিক এবং উত্তাপ ৭৫০ ফাঃ হইতে ৮০০ ফাঃ হইলে ফসল ভাল হয়। তবে 
অতিরিক্ত বারিপাত অনিষ্টকর। ইহাতে ইক্ষুর রস পাতলা হইয়| যায় এবং রসে 
চিনির অংশ কমিয়| যায়। 

Be উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের সর্বত্রই 
অল্পবিস্তর ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, তবে উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর বিহারেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফল উৎপন্ন হয়। ভারতের পরে কিউবা, ব্রাজিল এবং জাভার 
স্থান। ইহা ব্যতীত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের উপকূলভাগে, মেক্সিকো, 
হাওয়াই দ্বীপ, মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চিলি ব্যতীত 
প্রায় সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, নাটাল, মরিসাস দ্বীপ, পাকিস্তান, জাভা ও 
ফিলিপাইন দ্বীপেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। আজকাল দক্ষিণ ইটালী এবং দক্ষিণ 
স্পেনেও অল্প অল্প PET চাষ হইতেছে | 

Safes প্রকার জলবায়ুতে তুলার চাষ হয়। মন্দ-উষ্ণ আর্ত জল- 
বায়ুতেও তুলার চাষ আছে আবার অধিক উষ্ণ অঞ্চলেও তুলার চাষ দেখা যায়। 
তাই উত্তরে ৪০ উঃ অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে ৩০০ দঃ অক্ষরেখ! পর্যন্ত অঞ্চলের 
অনেক স্থানেই তুলা জন্মে। লবণাক্ত ভিজা মাটি তুলার পক্ষে খুব উপযোগী । 
সমুদ্রের হাওয়াও তুলার ফসলের পক্ষে খুব উপকারী। তাই সমুদ্রের উপকুলভাগ 
এবং দ্বীপ তুলা চাষের প্রশস্ত অঞ্চল। যে সকল অঞ্চলে গ্রীক্মের গড় উত্তাপ 
৮০০ ফাঃ হইতে ৯০০ ফাঃ এবং বৃষ্টিপাত ২০" ইঞ্চি হইতে ৪০" ইঞ্চি সেই সকল 
অঞ্চলে তুলার ফসল সবচেয়ে ভাল হয়। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক তুলা উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে 
দক্ষিণ ভাগের রাষটরগুলিতে, বিশেষতঃ টেক্সাস অঞ্চলের Fe মৃত্তিকা এবং মিনিসিপি 
নদীর নিয়ভাগের প্রাবনভূমিতে প্রচুর তুলা জন্মে। দক্ষিণ রাশিয়ার ককেসীয় 
অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে এবং রুশীয় মধ্য এশিয়া অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর 
তুলার চাষ হইতেছে I তুলা উৎপাদনে রাশিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
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করিয়াছে। চীনদেশে ইয়াংসিকিয়াং এবং হোয়াংহো নদীর অববাহিকায় প্রচুর 
তুল| জন্মে । তবে চীনদেশীয় তুলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর । আমাদের দেশেও প্রচুর তুলার _ 
চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা তুল! চাষের অত্যন্ত উপযোগী । ভারতবর্ষে 
যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হয় একমাত্র বোম্বাই প্রদেশ এবং বেরার অঞ্চলেই 
তাহার অর্ধেক জমি অবস্থিত। ইহ্‌! ছাড়া সৌরাষ্টর, মধ্যভারত, রাজপুতানা, অন্ত, 
মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশেও তুলার চাষ আছে। ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় 
কম তুল! উৎপন্ন হয়। মিশরের নীল নদের উপত্যকায় অতি Vege শ্রেণীর তুলা 
জন্মে। ব্রাজিল, উগাণ্ডা এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় । 

স্পীউ- পাট বা চট হইতে চটের থলি, বস্তা, দড়ি ও অন্যান্য অনেক জিনিস 
তৈয়ারী হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে শস্তাদি আমদানী-রপ্তানী করিবার জন্য চটের 
বস্তার প্রয়োজন হয়। অতি অল্প মূল্যে পাট হইতে বস্তা তৈয়ারী করা যায়। 
তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে চটের থলির চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এই চাহিদা মিটাইবার 
জন্যই পাট চাষ এত প্রসার লাভ করিয়াছে। 

নদী উপত্যকা, ব-দ্বীপ অথবা নদীচরের পলিমাটি-সঞ্চিত ভূমি পাট চাষের পক্ষে 
খুব ভাল। অধিক উত্তাপ ও অধিক বৃষ্টিপাত না৷ হইলে ফসল ভাল হয় না। 
পাটগাছকে পচাইবার জন্য ডোবা, জলাভূমি, বা নদীনাল| না থাকিলে পাট চাষ 
সম্ভব হয় না। 

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেনী পাট উৎপন্ন হয় পূর্ব পাকিস্তানে ৷ তার পরেই 
পশ্চিমবঙ্গের নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ একত্রে পৃথিবীর প্রায় 
$ ভাগ পাট উৎপন্ন করে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর হইতে পশ্চিম বঙ্গে 
পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানকার পাটকনগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্যই 
চাষ বৃদ্ধি করা হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া বিহারের পূর্ণিয়া জেলা ও উড়িয়ার 
কটক জেলায় এবং আসামের ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায়ও আজকাল প্রচুর পাটের চাষ 
হইতেছে। 

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান ব্যতীত অন্তান্য দেশেও আজকাল অল্প অল্প পাটের চাষ 
হইতেছে। ব্ৰাজিল, সিংহল, চীন, মালয় ও ফরমোজাতে অল্লাধিক পাটের চাষ 


হইতেছে। 
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চাঁচা বৰ্তমান সভ্যজগতের একটি নিত্যব্যবহার্য পানীয়। বাজারে যে 
চা পাতা পাওয়া! যায়, চা গাছের পাত৷ কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া শুকাইয়| উহা 
প্রস্তুত কর] হয়। 

চা চাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ এবং প্রচুর বারিপাত চাই | যে সব জমিতে জল 
দাড়ায় না ও জল নিকাশের সুবিধা আছে সেই সব জমিই চা চাষের উপযোগী | 
এইজন্য উষ্ণ অঞ্চলের অধিক বারিপাতের স্থানে পাহাড়ের ঢালু গাত্র চা চাষের 
আদৰ্শ cra চারাগাছগুলির যত্ন লইবার ও কচি পাতা কুড়াইবার জন্য প্রচুর 
শ্রমিকেরও দরকার হয়। 

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয় চীনদেশে | দক্ষিণ-পূর্ব চীনের 
পার্বত্য ভূমিতে সর্বাধিক চা জন্মে। চীনদেশের পরেই ভারতবর্ষের স্থান। 
উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয় বটে, কিন্তু রপ্তানীর দিক হইতে 
ভারতের স্থান প্রথম । আর কোনও দেশ হইতে এত অধিক চা রপ্তানী হয় না। 
আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় । পশ্চিম বঙ্গের 
দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার উচ্চভূমিতেও প্রচুর চা জন্মে । পশ্চিম বঙ্গ ও 
আসাম-_এই ছুই প্রদেশেই ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চা উৎপন্ন হয়। বাকী 
এক-চতুৰ্থাংশ চা অন্যান্য অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে নীলগিরি 
পাহাড়, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের হিমালয়ের পাদভূমিতেও চা জন্মে। পূর্ব 
পাকিস্তানে Qe জেলায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়।: ইহা ছাড়া জাপান, সিংহল, 
ফরমোসা, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলেও চা-এর চাষ হয় 

স্পশ্পল--মেষের লোম হইতেই ভাল পশম তৈয়ারী হয়। তাই যে সকল 
অঞ্চলে অধিক মেষ পালন করা হয়, সেই সকল অঞ্চলেই অধিক পশম উৎপন্ন হয়। 
মেষ চারণের জন্য তৃণভূমি চাই। তাই তৃণভূমি অঞ্চলই মেষলোম উৎপাদনের 
স্থান। নাভিনিতোক মগের ভূমি বে চারণের “To পর TH | অষ্টৰে- 
লিয়ায় বিস্তীৰ্ণ তৃণভূমি আছে। তাই অষ্টৰেলিয়ায় উত্্ট শ্রেণীর অনেক মেষ 
পালিত হয়। পশম উৎপাদন এবং পশম রপ্তানী এই দুই বিষয়েই অস্ট্রিয়ার 
স্থান পৃথিবীতে প্রথম। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া হইতেই পৃথিবীর মোট পশমের 
দুইপঞ্চমাংশ পাওয়া যায়। অষ্ট্ৰেলিয়ার নিউ সাউথ ওষেলস্‌ঃ ভিক্টোরিয়া এবং 
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১৭০ 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৭১ 


কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যে অসংখ্য মেষ পালন করা হয়। অষ্ট্ৰেলিয়ার পরেই পশম 
উৎপাদনে আর্জের্টিনার স্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসঙ্, নিউজিল্যাণ্ড, 
উরুগুয়ে, ব্রাজিল এবং উত্তর আফ্রিকায়ও প্রচুর পশম উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়! 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও স্বটল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ ও ভূমধ্যসাগর- 
তীরবর্তী দেশগুলিতেও পশম উৎপন্ন হয়। তবে স্থানীয় চাহিদা বেশী থাকায় এই 
সব দেশ অধিক পশম রপ্তানী করিতে পারে A 

Sates হইতে কয়লার উৎপত্তি । উদ্ভিদ্‌-অবশেষ স্থদীর্ঘকাল 
মাটির নীচে থাকিয়া উপরের চাপ, ভূত্তরের তাপ এবং অন্তান্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কয়লা পোড়াইয়া৷ বাষ্প তৈয়ারী করা হয়। 
তাহাতে রেলগাড়ী, জাহাজ এবং অনেক যন্ত্র চালান হয়। কয়লার তাপ হইতে 
বিদ্যুৎ তৈয়ারী কর! হয়। তাই বর্তমান শিল্পপ্রগতির যুগে কয়লা! অতি 
প্রয়োজনীয় বস্তু | 

প্রতি বংসর খনি হইতে যে কয়ল| উত্তোলিত হয় তাহার পরিমাণ ১৫০ কোটি 
টনের চেয়েও অধিক | কয়ল! উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সৰ্বপ্ৰথম | 
পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কয়লা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে 
সর্বত্রই কয়লার খনি আছে, তবে পূর্বভাগে আপালেদিয়ান অঞ্চলেই সর্বাধিক কয়লা 
উত্তোলিত হয়। পেন্সিল্ভেনিয়া, ভার্জিনিয়া, কেণ্টাকি, ইল্লিনই প্রদেশেও প্রচুর 
কয়লা পাওয়া যায়। 

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় 
অর্ধেক। কয়লা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই গ্রেট ব্রিটেনের স্থান গ্রেট ব্রিটেনে 
অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। প্রাক্তন জার্মানীর ওয়েষ্টফ্যালিয়| ( পশ্চিম 
জার্মানী) স্তাক্সনী (রুশ-অধিক্ৃত পূর্ব জার্মানী ) ও সাইলেসিয়ার (বর্তমানে 
পোল্যাণ্ডের অন্তৰ্ভুক্ত) কয়লা খনি হইতে প্রচুর কয়লা উত্তোলিত হয়। রাশিয়াতেও 
প্রচুর কয়লা পাওয়! যায়। রাশিয়ার ডোনেৎস্‌ (Donetz) এবং RAAF 
(Kuznetsk) কয়লা CREE প্রধান | ইহা ব্যতীত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, 
দক্ষিণ আফ্রিকার বাষ্ট্ৰসজ্ব, অষ্ট্ৰেলিয়া, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষে কয়লা উৎপন্ন 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের অন্তৰ্গত রাণীগঞ্জ ও বরিয়ার কয়লা খনি অঞ্চলে 
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আমাদের দেশের প্রায় তিন-চতুৰ্থাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বোকাৰ 
করণপুরা, গিরিডি, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ প্রদেশ, মাদ্ৰাজ, আসাম, দার্জিলিং এবং 
কাশ্মীরেও কিছু কয়লা পাওয়া যায়। সম্প্রতি আসাম রাজ্যের গারো পাহাড় 
অঞ্চলে অনেক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

লৌহ পৃথিবীর সর্বত্রই লৌহ পাওয়া যায় | লৌহ মূল্যবান ধাতু নয় বটে, 
কিন্তু সকল ধাতুর মধ্যে লৌহই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্রপাতি, কলকজ| সবই 
লৌহ হইতে প্রস্তুত হয়। লৌহ না থাকিলে বর্তমান যান্ত্ৰিক সভ্যত| অচল হা 
পড়িত। কয়লার মত লৌহ উৎপাদনেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। 
সুপিরিয়র হৃদ অঞ্চলের মিনেসোটা ও মিচিগান প্রদেশে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। 
ইহা ছাড়া রাশিয়া, গ্ৰেট ব্ৰিটেন, পশ্চিম জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, বেলজিয়াম, জাপান, 
ক্যানাডা এবং ভারতবর্ষে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। ভারতের কেওঞড়, FRET, 
বোনাই ও ময়ূরভগ্ড অঞ্চলে স্থবিশাল লৌহখনি আছে। এখানকার লৌহ অতি 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর | এত উক্রষ্ট শ্রেণীর লৌহ পৃথিবীর খুব কম স্থানেই পাওয়া যায়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পরিবহন ব্যবস্থা! 


তআল্র্জীভিন নিসা _আকাশ-যান বা বিমান বিংশ শতাব্দীর 
এক আশ্চর্য আবিষ্কার । দ্রুতগামী বিমান চলাচলের ফলে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানের দূরত্ব কমিয়| গিরাছে। ভারতবর্ষ হইতে ইংল্যাণ্ড যাইতে এখনও জাহাজে 
প্রায় পনের দিন লাগে; কিন্ত বিমানযোগে এ পথ দুই দিনেরও কম সময়ে অতিক্রম 
করা যায়। বিগত বিখমহাযুদ্ধের পূর্বে বিমান চলাচলের বেশী প্রচলন ছিল না$ 
আমাদের দেশে ত একেবারেই ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর হইতে অতি 
দ্রুত বিমানপথের বিস্তার ঘটিতেছে। আজকাল নিয়মিতভাবে পৃথিবীর এক দেশ 
হইতে অন্য দেশে বিমান চলাচল করে । বিমানযোগে বর্তমানে বহু লোক যাতায়াত 
করে। আন্তর্জাতিক বিমানপথগুলির মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলিই প্রধান | 

(১) একটি বিমানপথ উত্তর আটলার্টিকের উপর দিয়| ইংল্যাণ্ড ও উত্তর 
আমেরিকার সংযোগ সাধন করিয়াছে। আয়ৰ্গ্যাণ্ডের স্তানন এবং স্কটল্যাণ্ডের 
প্রেষ্টটইক্‌ হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের গাণ্ডার Gander) পর্যন্ত এই পথ গিয়াছে। 
সেখান হইতে উহা! ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা ক্যানাডার উপর 
দিয় 3354 হইয়| ভ্যাস্কৃভার পর্যন্ত গিয়াছে, আর অন্য শাখা নিউইয়র্ক হইয়া 
সিকাগে| এবং সানফ্রান্সিম্‌কে! পর্যন্ত বিস্তুত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই পথের 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । ১৯৫১ সালের যাত্রীর হিসাবে দেখা যায় যেদকল যাত্রী 
আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়াছিলেন তাঁহাদের বেশীর ভাগই বিমানে আটলাটিক 
অতিক্ৰম করিয়াছিলেন । জাহাজে খুব কম যাত্রীই গিয়াছিলেন। ইহা হইতেই 
এই পথের গুরুত্ব তোমরা বুঝিতে পারিবে । 

(২) দক্ষিণ আটলার্টিকের উপর দিয়াও একটি বিমানপথ গিয়াছে। এই পথ 
লণ্ডন হইতে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির রাজধানী সে্টিয়াগো পর্যন্ত বিস্তৃত। লণ্ডন 
হইতে সেটিয়াগো যাওয়ার দুইটি পথ আছে। একটি পথ লণ্ডন হইতে আযাজোরস্‌, 
বারমুডা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইয়া পেরুর রাজধানী লিমা এবং সেখান হইতে 
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সোজা সেটিয়াগো পৰ্যন্ত গিয়াছে। অন্য পথ লণ্ডন হইতে লিসবন, ডাকার ( পশ্চিম 
আফিক| ), নাটাল (ব্রাজিল ) হইয়া রিওডিজেনেরো পর্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে 
বুয়েনোস্‌ আয়ার্স্‌ হইয়া আণ্ডিজ পর্বত অতিক্ৰম করিয়া সের্টিয়াগো পর্যন্ত গিয়াছে। 
এই পথে লণ্ডন হইতে সেটিয়াগে! যাইতে প্রায় ৫০ ঘণ্টা সময় লাগে। 

(৩) ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরগুলির প্রায় সবই বিমান পথ দ্বার| পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত। লগুন, প্যারিস, ক্রসেলস্‌, আম্টার্ডাম, প্রাগ, রোম এবং এথেন্স 
সবই বিমানপথ দ্বারা যুক্ত। পশ্চিম ইউরোপ হইতে রাশিয়া পর্যন্ত সোজাস্ুজি 
‘কোন বিমানপথ নাই। তবে মস্কো হইতে কতকগুলি বিমানপথ বিভিন্ন দিকে 
গিয়াছে। মস্কো হইতে একটি পথ কাবুল, অন্পথ মাঞচুরিয়া হইয়া চীনদেশের 
সাংহাই পৰ্যন্ত গিয়াছে। 

(৪) লণ্ডন হইতে রোম, কায়রো, করাচী, কলিকাতা, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, 
ডারউইন হইয়া একটি সুদীর্ঘ বিমানপথ অস্ট্রেলিয়ার সিডনী পর্যন্ত বিস্তৃত । এই 
পথে লণ্ডন হইতে করাচী পৌছিতে মাত্র ৩০ ঘণ্টা সময় লাগে। 

(৫) meq হইতে কায়রো হইয়া একটি পথ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেনসূবুর্গ 
পর্যন্ত গিয়াছে। 

কায়রো একটি বিখ্যাত বিমান বন্দর । এখান হইতে মধ্য প্রাচ্যের প্রধান 
প্রধান শহর পর্যন্ত বিমানপথ আছে। কায়রো হইতে তেহ্রোন্‌, বাগদাদ্‌, আঙ্কারা, 
দামাস্কাস্‌ পর্যন্ত বিমানপথ গিয়াছে | 
(৬) প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়াও কতকগুলি বিমানপথ গিয়াছে। একটি 
পথ শ্তানফ্রান্সিসূকো হইতে আলাস্কা হইয়| টোকিও পর্যন্ত গিয়াছে। অন্য পথে 
স্তানফান্সিস্‌কে| ও লস্এঞ্জেলস্‌ হইতে হুনলুলু ও ম্যানিলা হইয়া সাংহাই পর্যন্ত 
"যাওয়া যায়। এরই এক শাখা ম্যানিল! হইতে সিঙ্গাপুর হইয়া কলিকাতা পর্যন্ত 
-গিয়াছে। অষ্টেলিয়ার সিডনী হইতে একটি পথ ফিজি, হনলুলু ও স্তানফ্রান্সিসূকো 
হইয়া ভ্যাঙ্থুবার পর্যন্ত বিস্তৃত 

SSS i Sas মুর সমুদ্রপথেই পৃথিবীর এক দেশের দ্রব্যসম্ভার 
“অন্য দেশে আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে । সমুদ্রপথের সুবিধার জন্যই আন্তর্জাতিক 
-ব্যবসাফ়বাণিজ্য সম্ভব হইয়াছে। সমুদ্রের সকল স্থানের উপর দিয়া জাহাজ 
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চলাচল করে না। এক দেশ হইতে অন্ত দেশে যাওয়ার নিৰ্দিষ্ট সমুদ্রপথ আছে। 
পৃথিবীতে যে কয়টি আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত- 
গুলিই প্রধান । 

(১) উত্তর আটলাণ্টিক পথ--এই পথ ইউরোপের পশ্চিম উপকূল ও 
আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। এই দুই উপকূলকে 
পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই ছুই অঞ্চলের মধ্যে 
মালপত্রের আদান-প্রদানও খুব বেশী । তাই উত্তর আটলাণ্টিক সমুদ্ৰপথই পৃথিবীর 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সমুদ্রপথ । এই পথে যত জাহাজ যাতায়াত করে অন্য কোন পথে তত 
করে না। এত অধিক পরিমাণ মালপত্রও অন্য কোন পথে চালান হয় না। 
যাত্রীর সংখ্যাও এই পথেই সর্বাধিক, কারণ এই পথ পৃথিবীর অতি সমৃদ্ধ এবং 
ঘনবসতিপূর্ণ দুইটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করিয়াছে। 

(২) স্ুয়েজ খাল পথ__হ্য়েজ খাল কাটার পর ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষ, 
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া যাতায়াতের পথ স্থগম হইয়াছে। মালপত্রের 
পরিমাণ, জাহাজ এবং যাত্রীর সংখ্যা হিসাবে উত্তর আটলাণ্টিক পথের পরই 
স্থয়েজ খাল পথের স্থান। এই পথটি বেশ দীর্ঘ এবং বিভিন্ন দেশের নিকট দিয়া 
গিয়াছে । এই পথের জন্য ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে 
বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে । এই পথে জাহাজ ভিব্রাপ্টার, মাণ্টা, পোর্ট সৈয়দ, 
এডেন ও কলম্বো প্রভৃতি বন্দর হইতে কয়লা বোঝাই করে। 

(৩) অন্তরীপ পথ-_ইউরোপ হইতে আফ্রিকার উত্তমাশা অস্তরীপ হইয়া 
একটি সমুদ্রপথ অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও নিউজিল্যাও পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথে 
উত্তমাশা! অন্তরীপ হইতে জাহাজকে কয়লা লইতে হয়। এই পথে মালের চেয়ে 
যাত্রীর পরিমাণই বেশী। ফিরিবার পথে অষ্ট্ৰেলিয়া হইতে জাহাজগুলি একই পথে 
ফেরে না। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জাহাজ স্থয়ে খাল হইয়া ইউরোপে ফিরিয়া 
আসে। কতকগুলি হর্ন অন্তরীপ হইয়া আটলার্টিক অতিক্রম করিয়া ইউরোপে 
আসে। কিছুসংখ্যক জাহাজ একটু উত্তর দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া ইউরোপে 
প্রত্যাবর্তন করে। সমুদ্ৰস্বোত এবং নিয়ত বায়ুপ্রবাহের জন্যই এই সকল ব্যবস্থা 
করিতে হইয়াছে। 
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করিয়াছে । আমেরিকা হইতে বহু জিনিস এই পথে এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতে 
রপ্তানী হয়। 

(৬) দক্ষিণ আটলান্টিক পথ-_এই পথ পশ্চিম ইউরোপের সহিত দক্ষিণ 
আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের যোগ সাধন 
করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতেও এই পথে জাহাজ ব্ৰাজিল এবং 
আর্জের্টিনার উপকূলভাগ পর্যন্ত যাতায়াত করে। ৰ 


——. 


তৃতীয় খণ্ড 
প্রথম জগ 


এশিয়| 


অবস্থান ও ভআলভজ্ম_ এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। পরবর্তী 
পৃষ্ঠার মানচিত্রটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে এক বৃহৎ ভু-খণ্ড প্রশান্ত 
মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল হইতে আটলাটিক মহাসাগরের পূর্ব তট পর্যন্ত বিস্তৃত 
রহিয়াছে। এই সুবিশাল ভূ-খণ্ড উত্তরে বরফাবৃত উত্তর মহাসাগর হইতে দক্ষিণে 
ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এই ভূ-খণ্ডেরই পূর্বভাগ এশিয়া 
এবং পশ্চিমভাগ ইউরোপ নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ ও এশিয়াকে একই 
মহাদেশ বল! চলে। ইউরোপ ইউরেশিয়৷ মহাদেশেরই একটি বিশাল উপদ্বীপ 
মাত্র। 

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে কোন স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা নাই। 
অনুচ্চ ইউরাল পর্বত ও অল্প-পরিসর ইউরাল নদীকে এই দুই মহাদেশের সীমারেখ৷ 
বলিয়া! ধর! হয় বটে কিন্তু ইহাদের কোনটিই হিমালয়ের মত yew সীমারেখা 
সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পূর্ব ইউরোপের তৃণময় স্তেপভূমি অবিচ্ছিন্ভাবে মধ্য 
এশিরা পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথায় যে ইউরোপীয় স্তেপভূমির শেষ এবং এশিয়ার 
স্তেপভূমির আরম্ভ ত| বল! স্থকঠিন ৷ ভূমির গঠন, উচ্চাবচতা, উদ্ভিদ এবং মানুষের 
জীবন যাপনের ধারা কোনটাই এই লীমারেখার দ্বারা পৃথক করা যায় না। তাই 
ভৌগোলিক হিসাবে ইউরেশিয়া এক অখণ্ড মহাদেশ। তবে মানব সভ্যতার 
ক্রমবিবর্তন এবং ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইউরোপ 
ও এশিয়া সম্পূৰ্ণ পৃথক রাজনৈতিক ও এতিহাসিক সভা হিসাবে গড়ি উঠিয়াছে। 
মানব সভ্যতা এই ছুই ভূভাগে পৃথকভাবে রূপ লাভ করিয়াছে। ইউরোপের 
সভ্যতা, ইউরোপের কৃষ্টি এশিয়ার সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতে সম্পূৰ্ণ পৃথক । ইউৰোপীয় 
সভ্যতা নবীন, এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন । এই ছুই ভূখণ্ড পাশাপাশি থাকা সত্বেও 
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ইহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ পৃথকভাগে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ইউরোপ ও এমি 


সম্পূর্ণ পৃথক মহাদেশ | 


১২০নং চিত্র 


এশিয়া মহাদেশের বিশালতার তুলনা নাই উত্তরের Ragen উত্তর | 
মহাসাগরের উপকূল (প্রায় ৮** উঃ অক্ষরেখা ) হইতে দক্ষিণে দু" রেখা! পর্যন্ত 
ইহার বিস্তৃতি আবার পূর্ব-পশ্চিমেও ইহা ভূ-পরিধির প্রায় অৰ্ধেক স্থান ব্যাপিয়া | 
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আছে। তুরস্কের পশ্চিম সীমা হইতে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত প্রায় ১৬%” ডরাঘিমার 
ব্যবধান। এশিয়া! মহাদেশের আয়তন প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ বর্গমাইল। এই 
মহাদেশটি যে কত বিশাল অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। এশিয়া আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় দেড়গুণ এবং উত্তর আমেরিকার 
প্রায় দ্বিগুণ স্থান ব্যাপিয়া! বিস্তৃত। ইউরোপ ও অষ্ট্ৰেলিয়ার সঙ্গে তুলনা করিলে 
দেখিতে পাওয়| যায় যে এশিয়! মহাদেশ ইউরোপ অপেক্ষা প্রায় সাড়ে চার গুণ 
এবং অষ্টেলিয়া অপেক্ষা পাঁচ গুণ বড়। আমাদের ভারতের মত চৌদ্দটি দেশ 
পাশাপাশি একত্র করিলে তবে এশিয়া মহাদেশের আয়তনের সমান হইবে। 
এম্শিল্লা বৈভিত্ঞয_আয়তনের বিশালতাই শুধু এশিয়ার বিশেষত্ব নয়, 
এশিয়ার প্রধান বিশেষত্ব তাহার বৈচিত্য। শিলা-একরতি, ভূমির উচ্চাবচতা, 
Sees, Cie, মানব সভ্যতা, লোকবসতি, ধন-সম্পদ সবকিছুরই চরম বৈচিত্র 
এই মহাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন প্রাচীন শিলা-গঠিত 
দাক্ষিণাত্য ও আরবের মালভূমি রহিয়াছে, অন্তদিকে তেমনি নবীন শিলা-গঠিত 
fins অভাব নাই। ইউক্লেটস-টাইগ্ৰিস-বিদৌত সমকূম, গঙ্গা Pigs 
সমভূমি ও ইরাবতীর উপত্যকার নিয়াংশ পলিগঠিত নবীন শিলায় we | সমূয় 
হইতে সামান্য উচু বিস্তীর্ণ সমভূমি (সাইবেরিয়া ও সিছ-গঙ্গা পু সমভুমি ) 
যেমন আছে, অত্যুদ্চ পৰ্বতময় মালভূমিও ( মধ্য এশিয়ার পর্যতমঙ্কল মালুম ) 
তেমনি আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয় এবং নিম্নতম স্থান মঞ্চসাগরের, 
are উপত্যকা এই মহাদেশেই অবস্থিত। একদিকে যেমন বুষটিহীন উর মফভূমি 
(আরব, গোবি ইত্যাদি) দেখা যায়, অন্তরিকে তেমনি ere! PATS = 
(দিদ্ুগ্ সমভূমি, ইয়াংসিকিয়াং সমূমি ইত্যাদি) তুলনা মিলে না। মা 
এশিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়ার বৃক্ষবিরল বিণ প্রান্তর যেমন আছে তেমনি 
আবার মৌসুমী ও Banka অঞ্চলের ঘন নিবিড় বনও অনেক আছে। পৃথিবীর 
মীতলতম স্থান ভারখয়ান, উষ্ণতম স্থান জেকোবাবাদ, এবং সর্বাধিক বুিপাতের 
স্থান চেরাপুঞ্জি এই মহাদেশেই অবস্থিত। লোহিত সাগর হইতে মঙ্গোলিযা পা 
ভূভাগে বৃষ্টিপাত খুবই কম, বৃষ্টিবির়ল এতবড় ভূভাগ খুব কমই দেখা যায়। 
এশিয়ার কোথাও জনমানবহীন, অথবা জনবিরল বিশাল প্রান্তর, কোথাও আবার 
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অতি ঘনবসতির অঞ্চল দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক এশিয়ায় 
বাস করে। পৃথিবীতে যে কয়টা প্রধান ধর্মমত প্রচলিত এশিয়া হইতেই তাহাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে । এশিয়াতে যেমন অতি প্রাচীন সভ্য জাতি আছে, তেমনি 
অর্ধসভ্য আদিবাসীর সংখ্যাও কম নহে। একদিকে যেমন BAST চীনা, ভারতীয় 
ও আসীরিয় কৃষক ও কৃষিসভ্যতা৷ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি আবার 
যাযাবর বেছুইন, কিরঘিজ, স্তাময়েদ, ইয়াকুট প্রভৃতি মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাও | 
দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যই এশিয়ার বিশেষত্ব অন্য কোনও মহাদেশে বিভিন্ন 
বৈসাদৃশ্ঠের এমন বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

efiata প্রাক্ততিক লিভ্ঞাঙ্গ-_ূপৃষ্ঠের উচ্চাবচতার বৈচিত্রযও 
এশিয়া মহাদেশে কম নয়। ভূ-প্রকৃতির সব রূপেরই সমাবেশ এই মহাদেশে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এশিয়ার ভূ-প্রকৃতির মানচিত্রটি লক্ষ্য করিলেই এই cabo 
সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে । উত্তর দিকে এক বিশাল সমভূমি দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইহা সাইবেরিয়ার সমভূমি। ইহা সমুদ্ৰ সমতল হইতে সামান্য উচু এবং 
পূ্বপশ্চিমে প্রায় সহম মাইল বিস্তৃত। এই স্থবিস্তীর্ণ সমভূমির দক্ষিণে এক 
পর্বতদঙ্কুল মালভূমি রহিয়াছে । এই পৰ্বতময় মালভূমি এশিয়া মাইনর হইতে 
একেবারে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তুত। এই মালভূমি আড়াই মাইল 
হইতে তিন মাইল উচু, এবং কোন কোন স্থানে তিনশত মাইলের চেয়েও অধিক 
প্রশস্ত । উত্তরের বিস্তীৰ্ণ সমতল প্রান্তরের তুলন| যেমন পৃথিবীর আর কোথাও 
মিলে না৷ তেমনি অত্যুচ্চ স্থবিশাল মালভূমির জুড়িও পৃথিবীর আর কোথাও নাই। 
মানচিত্রে দেখ কাশ্মীরের উত্তরে পামীর নামে একটি মালভূমি আছে। পামীরের 
পূর্বদিক হইতেই এই পর্বতবেষ্টিত মালভূমির প্রধান অংশ ত্ৰিভুজাকারে এশিয়ার 
মধ্যভাগ ব্যাপিয়| বিস্তৃত। পামীর হইতে বহির্গত হিমালয় পর্বতশ্রেণীকে এই 
ত্রিভুজের দক্ষিণ বাহু বলা যাইতে পারে। আবার পামীর হইতে চুকচি উপদ্বীপ 
পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে এই ত্রিভুজের পশ্চিম বাহু হইবে। পূর্বদিকে এই 
মালভূমি প্রায় সমুদ্র-উপকৃল পর্যন্ত বিস্তৃত; তবে স্থানে স্থানে মালভূমি ক্ষয় করিয়া 
নদী আপন সমভুমির BE করিয়াছে। পামীর মালভূমিই এই পর্বতবেষ্টি 
মালভূমির প্রান্তসীম| নয়। পামীর হইতে পশ্চিমদিকে আরও কতকগুলি মালভূমি 
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ডিঙ্গির আকারে আফগানিস্তান, ইরাণ ও তুরস্বের মধ্য দিয়া একেবারে কৃষ্ণসাগর 


Bowen উপূল গা পানীয় হইতে নেক পৰ্বত 


এশিয়| মহাদেশের গ্রীষ্মকালীন সমোফ রেখা 
১২১নং চিত্র 


. বাহির হইয়া মালভূমির বিভিন্ন cae aie বেষ্টন করিয়া আছে। 
পামীৰ হইতে অনেক পর্বত বাহির হইয়াছে বলিয়াই পামীরকে পর্বতগ্রসথি বলা হয়। 
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এশিয়ার প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকাইলে এশিয়ার দক্ষিণে তিনটি বিশাল 
উপদ্বীপ দেখিতে পাইবে। প্রথমে আরব, মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারত এবং পূর্বপ্রান্তে 
ইন্দোচীনের উপদ্বীপ। এইগুলির কোনটিই অধিক উচ্চ নহে। ইহাদের ভূ-পৃষ্ঠের 
বন্ধৱতাও অনেক কম। ইহার! প্রাচীন শিলায় গঠিত এবং বহু যুগব্যাগী 
ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহাদের উচ্চতা কমিয়| গিয়াছে। 

এই মালভূমিগুলির উত্তরে এবং মধ্য এশিয়ায় মালভূমির দক্ষিণে তিনটি | 
নদীমাতৃক সমভূমি আছে। প্রথমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস কতৃক বিধৌত: 
মেসোপটেিয়ার সমভূমি, তারপর হিন্ুস্থানের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি এবং পূৰ্বে 
ইরাবতী, মেনাম ও মেকং নদীর তিনটি অল্প-পরিসর সমভূমি | 


ইহাই এশিয়ার ভূপ্রক্ুতির মোটামুটি রপ। কোথাও বিভীর্ণ সমভূমি, কোথাও 
অত্যুচ্চ পর্বতমালা, কোথাও নদী-বিধৌত বিশাল সমভূমি। কোথাও অল্প উচ্চ 
মালভূমি, কোথাও অতি উচ্চ মালভূমি। সবকিছুই বিরাট আকারে আছে। 


এশিয়ার জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের বিভিন্নতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
বৃষ্টিবহুল, বৃষ্টিবিরল, অতি উষ্ণ, অতি শীতল সর্বপ্রকার জলবায়ুই এশিয়াতে আছে। 
পার্বত্য অঞ্চলের এবং মালভূমি অঞ্চলের জলবায়ুর উপর ভূ-প্ররুতির প্রভাব খুব 
বেশী। উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের পরিবর্তন ঘটে। মানুষের কর্মধারার 
উপর ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু এবং উদ্ভিজ্জের অনেকখানি প্রভাব আছে। ভু-প্রক্ৃতি, 
জলবায়ু, Cer এবং মানুষের কর্মধারা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া এশিয়া 
মহাদেশকে অনেকগুলি প্রাকৃতিক বিভাগ এবং ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। 
ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় পরিবেশকেও অনেক সময় গুরুত্ব দিতে হয়। 
এশিয়া শুধু বিশাল মহাদেশই নয়, ইহা এক চরম বৈচিত্্যপূৰ্ণ মহাদেশ। তাই 
সুন্মভাবে বিচার করিলে ইহাকে অনেকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করিতে 
হয়। স্বল্পপরিসর এই পুস্তকে এইসকল বিভাগের বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ 
দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে আলোচনার স্থবিধার জন্য আমরা মহাদেশটিকে 
মোটামুটিভাবে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া সেই বিভাগের প্রত্যেকটি অঞ্চলের = 
ভৌগোলিক বিবরণ দিব। স্থুলভাবে এই যে বিভাগের কথা বলা হইল তাহা 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ১৮৭ 


কখনও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ, কখনও ভূ-প্রকৃতি আবার কখনও বা অন্ত পরিবেশের উপর 
নির্ভর করিয়া স্থির করা হইয়াছে। 


সোভিয়েট এশিয়া 

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ত্রিতুজাকার সুবিশাল নিম্নভূমি, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বের 
উচ্চ ও পাৰ্বত্যভূমি এবং প্ৰশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ লইয়া সোভিয়েট এশিয় | 
ইহাকে নিয়লিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন 

ভত্তর-পশ্ভিম esta জিক্ুভাকাল দ্বিশ্পীল 
ন্িল্িভুনি__ইউরাল-উচ্চভূমি ও কাম্পিয়ান হ্রদের তীর হইতে এই নিম্নভূমি 
উত্তর-পূর্বে লেনা নদীর ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ উত্তরদিকে ইহা উত্তর মহাসাগর 
পর্যন্ত চলিয়| গিয়াছে | মধ্য এশিয়ার মালভূমির উত্তর ও পশ্চিম দিকের পৰ্বত 
বেষ্টনীকে অনেকে এই নিম্নভূমির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূৰ্ব সীমা হিসাবে ধরেন; কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই ভঙ্গিল পর্বতমালা সর্বত্র এই নিম্নভূমির সীমা নহে। 

এই নিম্নভূমি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। 
কোথাও ইহার উপরিভাগ একেবারে সমতল, কোথাও বা সামান্য উচু-নীচু ৷ 
নদী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়ক্ৰিয়ার ফলে কোথাও বা ইহা বন্ধুর । এই 
সমভূমিকে দুইটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়। যেমন_- 

(১) তুরাণ বা মধ্য এশিয়ার নিন্নভূমি এবং (২) পশ্চিম সাই- 
বেরিয়ার নিম্নভূমি | 

ভুলাল৷ ai nes এশিতাব নিলভুলি--তুরাণের নিম্নভূমি শুফ 
মরুসদৃশ অঞ্চল ইহার কোন কোন অংশ সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু ৷ কাম্পিয়ান 
হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু । কাম্পিয়ানের পূর্বদিকে সামান্য 
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| এই পথেই মধ্যযুগে তুরাণের সঙ্গে চীনদেশের বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত। 
: উত্তরদিকে টুরগাই সমভূমি পশ্চিম সাইবেরিয়ার সহিত তুরাণের সংযোগ সাধন 
কৰিয়াছে | তুরাণের নিম্নভূমির উত্তর-পূর্বে পশ্চিম সাইবেরিয়ার নিম্নভূমি | 

পশ্চিম সাইলেলিম্নাল নিন্সভূম্মি_অব ও ইরতিস নদীর 
অববাহিকা লইয়া এই স্থবিশাল নিম্নভূমি গঠিত। এরূপ বিশাল নিম্নভূমি পৃথিবীতে 
খুব কমই দৃষ্ট হয়। অব নদীর সমভূমির উত্তরাংশের বহু স্থানে হিমবাহ-বাহিত 
| Pets সঞ্চিত রহিয়াছে। ভূতন্ববিদ্গণের সময়ের মাপ অনুযায়ী বলিতে গেলে 
বলিতে হয় যে সাম্প্ৰতিক ভূতাত্বিক যুগে (recent geological age) ইহা সমুদ্রের 
নীচে ছিল। তাই এই সমভূমির উপরিভাগ সামুদ্রিক শিলায় গঠিত দেখা যায়। 
এই সমভূমির দক্ষিণে এক বিশাল জলাভূমি রহিয়াছে। ইহা ভাস্থ্যইগান জলা 
(Vasyugan swamp) নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে আরও অনেক জলাভূমি 
আছে। এই জলাভূমি থাকার কারণ পরে জানিতে পারিবে। ইহার দক্ষিণে শুদ্ধ 
মরুসদৃশ সমভূমি। বায়ুর ক্ষয়ক্ৰিয়ার ফলে এখানে ছোটবড় অসংখ্য গর্তের সষ্ট 
হইয়াছে । আবার কোথাও বা ছোট ছোট বালিয়াড়ি চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের 
মধ্য দিয়াই ট্ান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ গিয়াছে। এই সমভূমি ইনিসি নদীর 
অপর তীরেও কিছুদূর পৰ্যন্ত বিস্তৃত। 

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার এই নিম্নভূমির ভূ-প্রকৃতি প্রায় একইরূপ। সমগ্ৰ 
অঞ্চলেই জনবসতি অল্প । তবে জলবায়ু, উ্ভিজ্ এবং মানুষের কর্মধারা সর্বত্র এক 
নহে। এই বিভিন্নতার জন্য এই অঞ্চলকে কতকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ 
করা হইয়াছে । নিয়ে এই অঞ্চলগুলির বিবরণ দেওয়া হইল | 

(১) কাম্পিয়ান হ্ুদ-ভীরের নিল্সভুমি_কাম্পিযান হ্রদের চতু্দিকের 
নিয়ভূমি লইয়| ইহা গঠিত। এই নিম্নভূমি সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু। অতি 
প্রাচীন কালে তুষার যুগে (Too Age) কাম্পিয়ান সাগর আরও বিস্তৃত ছিল। জল 
কিয়া যাওয়ায় এখন চারিদিকের স্থান নি্নভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা সমুদ্র- 
সমতল হইতে প্রায় ৮৫ ফুট নীচু। এই অঞ্চল অনেকটা গামলার আকারের 
(basin shaped), মধ্যভাগ নীচু, চারিদিক ক্ৰমশঃ উচু হইয়া গিয়াছে। নদীগুলি 
ম্ধ্যভাগের এই নিম্ন স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। 
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এই অঞ্চল মরুভূমিময়। বৃষ্টিপাত অতি অল্প হয়, জলবায়ু চরম SIA 
গীতকালে সাইবেরিয়ার শীতল বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন তাপমাত্রা হিমান্ধের প্রায় 
eo? ফাঃ নীচে নামিয়| যায়। গ্রীষ্মকালে মধ্য এশিয়া হইতে শুদ্ধ বায়ু প্রবলবেগে 
এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে । তখন তাপমাত্রা ১১* ফাঃ 
পর্যন্ত উঠে। বৃষ্টিপাত সৰ্বত্ৰ সমান নহে, তবে কোথাও ITA ১২ ইঞ্চির অধিক 
বৃষ্টিপাত হয় ন| | অত্যধিক উষ্ণতার জন্য এখানে এত অধিক বাপ্নীভবন হয় যে 
অনেক সময় নদীগুলি কাম্পিয়ান হুদে পৌছিবার পূর্বেই গুকাইয়| যায়, আবার 
শীতকালে নদীগুলি তিন চারি মাস বরফে জমিয়া থাকে | 

চায-আবাদের পক্ষে এই অঞ্চল সম্পূৰ্ণ অনুপযোগী । নদী-তীরবর্তা অঞ্চলে 
যেখানে জলনেচের সুবিধা আছে সেখানেই শুধু কৃষিভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই সকল জমিতে গম, বালি এবং মিলেটই প্রধান ফসল । এখানে মঙ্গোল জাতীয় 
কয়েকটি যাযাবর জাতির বাঁস। উট এবং মেবপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। 
কাম্পিয়ানের উত্তর তীরে অনেক লোক মাছ ধরার কাজে লিপ্ত আছে। 

খনিজ সম্পদ এখানে অনেক আছে । এখানে পেট্রোলিয়াম, সোহাগা, গন্ধক 
ও গন্ধকমিশ্রিত লবণ এবং অন্যান্য অনেক খনিজ লবণ পাওয়া যায়। 

আগ্ত্রীখান* (ইউরোপীয় রাশিয়া)_এই অঞ্চলের প্রধান নগর। 
কাল্পিয়ানের পশ্চিম তীরে wats একটি শাখানদীর উপর ইহা অবস্থিত। এখান 
হইতে কৌটাবন্দী মংশ্ত, কাষ্ঠনিমিত দ্রব্য এবং খনিঙ্গ তৈল রপ্তানী হয়। এই 
নগরের লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক | 

(২) দক্ষিণ তুরাণের মরগান অঞ্চল-_তুরাণ শুদ্ধ মরুভূমি। এখানে 
যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক সেই দিকেই বালুকাময় মরুভূমি দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। দক্ষিণ তুরাণকে দুইটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন- 
দক্ষিণ তুরাণের OT ও আরল-বলথাস মরু অঞ্চল । দক্ষিণ তুরাণের দক্ষিণ দিকে 
Papi ও কিছু উত্তরে কাজাকের উচ্চভূমি | 

* ভৌগোলিক অঞ্চলের সীমারেখ! সবসময় aia বিভাগের সীমারেখার সহিত ates বিধান 


করিয়া চলে না। এই অঞ্চলেও তাহা হইয়াছে । এই অঞ্চলের সীমান্ত অংশ ইউরোপ মহাদেশের 
অন্তু, তবুও আলোচনার হুবিধার জন্য সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলেরই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 
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নদীগুলি পর্বত হইতে যেখানে নিম্নভূমিতে নামিয়াছে সেখানেই অধিকাংশ 
মনগ্ভান অবস্থিত। সমুদ্র-সমতল হইতে এই সকল স্থানের উচ্চতা ১০০০’ হইতে 
১৫০০। পশ্চিমে মারি (প্রাক্তন IS) হইতে পূর্বে তাসখন্দ পর্যন্ত অঞ্চলে 
অনেক THI আছে। 

এইসকল স্থানের জলবায়ু শুদ্ধ । বৃষ্টিপাত অল্প, তবে উচ্চভূমিতে সামান্য বেশী 
বৃষ্টি হয়। এ অঞ্চল চরম জলবায়ুর দেশ। গ্রীষ্মে অধিক উষ্ণতা ও শীতকালে তীব্র 
গীত। নীত-গ্ৰীষ্মের তাপমাত্রার প্রসর (range) কোথাও ৫০? ফাঃ-এর কম নহে। 

এখানকার নদীগুলি বরফগলা জল পায়। অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ফলে 
মরুর মধ্য দিয়| কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অনেক নদীই শুকাইয়| গিয়াছে। 
তেজেন, মুর্ঘাব, জেরাভশান প্রভৃতি নদী এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মরিয়া 
গিয়াছে। আমুদরিয়৷ (বা! অক্সাস ) ও সিরদরিয়া নদীই মরু অতিক্রম করিয়া 
আরল eH পৌছিতে পারিয়াছে। 

এইসকল নদী ও ইহাদের উপনদীর জলেই মবগ্যানের কৃষিকার্য চলিতেছে। 
বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জলসেচের প্রচলন আছে। 
সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায় আজকাল জলসেচের অনেক উন্নতি হইয়াছে । অনেক 
স্থানে মাটির তলায় সুড়ন্দের মত নালা কাটিয়| সেচের জল নেওয়া হয়। এইগুলিকে 
ক্যারেজ বলে। বাদ্পীভবনের ফলে সেচের জল কিয়া যাইতে পারে বলিয়া 
এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে আমুদরিয়া, সিরদরিয়া, জেরাভশান ও 
চিরচিক নদী হইতে প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ কর! হইতেছে | 

তুলাই এখানকার প্রধান ফদল। চাষের জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভাগেই 
তুলার চাষ করা হয়। এছাড়া গম, ধান, বালির চাষও আছে। ফলের মধ্যে 
আ্যাপ্রিকট, গ্রাম, চেরি, আপেল, আঙ্গুরই প্রধান। কৃষিজ সম্পদে ফারগানা 
উপত্যকাই শ্রেষ্ঠ। ইহা! প্রায় ১৮৭ মাইল লম্বা ও ১৭০ মাইল চওড়া এবং প্রায় 
চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা । সিরদরিয়া ও তাহার উপনদীর জল দিয়াই এখানে 
চাষ-আবাদ হয়। 

খনির কাজে এই অঞ্চল খুব বেশী উন্নত নয়। ফারগানা উপত্যকায় কয়লা 
ও পেট্রোলিয়াম আছে । তা’ছাড়া পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলিতে তামা, সীসা, দস্তা, 
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মোন ও রূপা পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এখানে খনি-শিল্প গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা 
আছে। 

এই অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রাচীনকালে চীন ও ভারতের সহিত ইউরোপের 
বাণিজ্য চলিত। তাই এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন শহর দেখিতে পাওয়া যায়। 
বোথারা, মার্ড, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি প্রাচীন শহরে প্রাচ্যের বণিকদের সহিত 
পাশ্চাত্যের বণিকদের বাণিজ্য-সামগ্ৰীর আদান প্রদান হইত। জেরাভশান নদীর 
তীরে অবস্থিত সমরখন্দ অতি প্রাচীন শহর। অতি প্রাচীনকালেই ইহা সমৃদ্ধ 
হইয়া! উঠিয়াছিল। দিখিজযী বীর আলেকজাগার এই শহর আক্রমণ ও লুষঠন 
করেন। পরবর্তীকাঁলেও অনেক অভিযানকারী বীর ইহা আক্রমণ করিয়া প্রচুর 
aay লইয়| গিয়াছেন, তবুও ইহার এঁশ্বৰ্ৰ একেবারে লোপ পায় নাই। এখানে 
প্রাচীন যুগের মুসলিম কারকার্য-ধচিত অনেক প্রাসাদ ও মজিদ আছে। বর্তমান 
কালে ভাসখন্দই ( লোকসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ) এই অঞ্চলের বৃহত্তম নগর | ইহা 
শিল্পগ্রধান শহর গত মহাযুদ্ধের সময় এখানে একটি ইন্পাতের কারখানা 
তৈয়ারী কর! হইয়াছে। অন্যান্য শহরের মধ্যে লেনিনাবাদ (প্রাক্তন খোজেন্দ ), 
ফারগীনা ও খোকন্দই প্রধান | 

(৩) আরল-বলখাস মরুভুমি_আরল ও বলখাস হের পরবর্তী অঞ্চলের 
জলবায়ু শুষ্ক ও চরম। কোথাও ১০"র অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। গ্রীষ্মকালে 
জুলাই মাসের গড় উষ্ণত| ৮০৮৫* ফাঃ হয়, শীতে সাইবেরিয়ার শীতল বায়ুর 
প্রভাবে প্রচণ্ড শীত পড়ে। আমুদরিয়| নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে শীতকালে কথনও 
কখনও তাপমাত্। হিমাঙ্কের ৪০-৪৫ ফাঃ নীচে নামিয়া যায়। 

এ অঞ্চলে অনেক হ্রদ আছে, তবে খুব কম হদেই সারা বৎসর জল থাকে। 
গুলি ছোট । বলখাস ও আরলই বৃহৎ ও প্রধান। নদীগুলি মরুপথে 
নিঃশেষিত হইয়াছে একথা আগেই বলা হইয়াছে। 

ws জলবায়ুর জন্য এখানে বসতি খুব কম। এখানে প্ৰধানতঃ যাযাবর 
জাতিরই বাস। তাহারা মেষপাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চাষ-আবাদ এখানে 
প্রায় নাই বলিলেই চলে ৷ 

কৃষি সম্পদে হীন হইলেও এখানে খনিজ সম্পদ অনেক আছে। এ অঞ্চলের 
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কারাগাণ্ড! কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত। কয়লা উৎপাদনে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্র 
মধ্যে কারাগাও্ডার স্থান পঞ্চম । ১৯৫০ সালে এই খনি হইতে প্রায় ১৬,০০০১০০ 
টন কয়লা উঠান হইয়াছিল। এ ছাড়া বলখাস হ্রদের উত্তরে কৌনরাডে তামার 
খনি, আস্কাবাদের উত্তরে গন্ধক, ও চিমথেন্দে সীসার খনি আছে | 

arate, Rai, আলমাআটা; বলখাস এবং কারাগাণ্ডা এই 


অঞ্চলের প্রধান শহর ৷ 

(৪) পশ্চিম সাইবেরিয়ার কৃষি অঞ্চল--এই অঞ্চল ইউরাল উচ্চভূমি 
হইতে পূর্বে অব ও ইনিসি নদীর CK প্রবাহ পৰ্যন্ত বিস্তৃত। এখানে উচ্চভূমি 
বা পাহাড় নাই। উন্মুক্ত সমতল ভূমিই এখানকার বিশেষত্ব । এই অঞ্চলের 
উত্তরাংশে বনভূমি ও দক্ষিণাংশে স্তেপ ভূমি ছিল। এই সকল স্থান আবাদ করিয়া 
এখন FROM হইতেছে। 


তুষারপাত হয়। কখন কখন 
এত অধিক বরফ পড়ে যে পথঘাট বন্ধ হইয়া যায়, এবং যানবাহন চলাচল 
ব্যাহত হয়। অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গড় 
উষ্ণতা! হিমাঙ্কের উপরে উঠে না। aa ap স্বল্পকালস্থায়ী এবং নাতি-উষ্ণ। 
একমাত্র জুলাই মাসেই উষ্ণত| ৬৮* ফাঃ-এর অধিক হয়। বারিপাত গ্রীষ্মকালে 
অধিক হয়। বাধিক বারিপাতের পরিমাণ ১২/-১৮%। 
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এই অঞ্চলের মুত্তিক| অত্যন্ত উর্বর, তাই কৃষি অঞ্চল হিসাবে ইহা সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে গম, জই, রাই ও বালির, 
চুর চাষ হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্র গম উৎপাদনে ইহার স্থান দ্বিতীয়। সমগ্র 
দেশের উৎপন্ন গমের প্রায় ১৩ শতাংশ এখানে উৎপন্ন হয়। এখানে গরু এবং 
age প্রতিপালিত হয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কৌটাবন্দী মাংস এখান হইতে 
প্রচুর রপ্তানী হয়। ৃ 

ট্ৰান্ম-সাইবেবিয়ান রেলপথ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহাতে 
কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানীর যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে শহ্রগুলি রেল লাইনের ধারে 
এবং রেল ও নদীপথের সংযোগস্থলে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক শহরেই আটা ও 
ময়দার কল আছে। নভোসিবিরস্ক ও ওমস্ক এখানকার, প্রধান শহ্র। 
অন্যান্য শহরের মধ্যে ইনিসি তীরের ক্ৰাসনোইয়াস্ক ও অব নদীর নিকটবর্তী 
টমস্ক শহরই প্রধান ৷ , 

(৫) তুন্্রা অঞ্চল--উত্তর মহাসাগরের উপকূলে স্ব্যাপ্ডিনেভিয়| হইতে 
এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত একটি দীর্ঘ অল্পপরিসর অঞ্চলে জলবায়ু অতি 
fea | ইহাই তুন্দা অঞ্চল নামে পরিচিত। ৫০০ ফাঃ জুলাই সমোফরেখা। তুন্দা- 
ভূমির দক্ষিণ সীমা | 

এখানে শীতকাল বংসরে প্রায় নয় মাস স্থায়ী হয়। শীতকালে তাপমাত্রা 
হিমাঙ্কেৱ অনেক নীচে নামিয়| যায়। গ্ৰীষ্মকালেও উষ্ণত| কম থাকে নদীগুলি 
বংসরের অধিকাংশ সময় বরফে জমিয়া থাকে। গাছপালা বেশী নাই। শেওলা 
ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদই প্রধান । মৃত্তিকাও BAG | 

চাষের পক্ষে এ অঞ্চল সম্পূৰ্ণ অনুপযোগী । তবে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকের| 
এই অঞ্চলে গম উৎপাদন বরা যায় কিন! তাহার পরীক্ষা করিতেছেন! আদিম 
অধিবাসীরা এখনও ব্সাহরিণ চরাইয়া বেড়ায় এবং মৎস্য ও পশু শিকার করিয়া 
জীবিকা নিৰ্বাহ করে ৷ | 

(৬) অরলবৰ্ীয় বনভূমি অঞ্চল--তুম্দাভূমির দক্ষিণ বেরিং সাগরের 
তীর হইতে পশ্চিমে ইউরাল-উচ্চভূমি পর্যন্ত এ বনভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার 
পশ্চিমাংশ সমভূমি, পূৰ্বাংশ পাৰ্বত্যভূমি এবং মধ্যভাগ উচ্চভূমি ৷ এই বনভূমির 
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উত্তরাংশ তাইগা নামে পরিচিত। অব, ইনিসি, লেন| ও তাহাদের উপনদীগুলি 
এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে। এ অঞ্চলে 
শীত অত্যধিক, শীতকাল দীৰ্ঘস্থায়ী, তাপমাত্রা তখন হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামে। 
বৃষ্টিপাত অপেক্ষা তুষারপাতই এখানে অধিক হয়। বৎসরে কয়েক মাস এই 
অঞ্চল তুষারাবৃত থাকে | নদীর জল তখন জমাট বাধিয়া যায়। বসন্ত খতুতে 
নদীর উচ্চপ্রবাহ প্রথমে গলিতে আরম্ভ করে, নি্প্রবাহ তখনও বরফে জমাট 
থাকে, তাই তখন নদীর জল ছুই তীর ছাপাইয়া wie সথষ্টি করে। আবার 
শরৎকালে যখন জল জমিতে আরম্ভ করে তখন নিষ্পপ্রবাহের জল প্রথমে জমিয়া 
যায়, উচ্চপ্রবাহের জল নিয়প্রবাহে আসিয়া নদীর ছুই তীরে ছড়াইয়া গড়ে, 
ফলে তথনও বন্যা হয়। এজন্য এ অঞ্চলে অসংখ্য জলাভূমির স্থষ্টি হইয়াছে। 
এই সকল জলাভূমিতে মশামাছির জন্ম হয়, কখন কখন মশা ও পোকার উপদ্রব 
এত অধিক হয় যে বসসাহরিণগুলিও চঞ্চল হইয়া উঠে। এই অঞ্চলের বনভূমিতে 
ফার, পাইন, দু লার্ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এই বনভূমি হইতে প্রচুর কাঠ 
চালান হয়। এখানকার বৃক্ষ কাষ্টমণ্ড ও রেয়ন (rayon) তৈয়ারীর উপযোগী | 
এই বনভূমিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । যেমন 

(ক) আঅব-তাইগ|--এই অঞ্চল Ga সমতল ভূমি, ধীরে ধীরে ইহা উত্তর 
মহাসাগরের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এখানে জমির ঢাল প্রতি মাইলে প্রায় 
দুই ইঞ্চি। অব নদী ৩২০* মাইল লঙ্গা। ইরিতিস ইহার প্রধান উপনদী। 
অব ও তাহার উপনদীগুলি অনেক দুর পৰ্যন্ত নৌ-বাহনযোগ্য। নদীর Haters 
জলাভুমির কথা আগেই বলা হইয়াছে। অব ও ইরিতিসের সঙ্গমন্থলের নিকটে 
ভাস্্যইগান জলাভূমি বিখ্যাত। ইহা প্রায় এক লক্ষ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া 
আছে। এখান হইতে প্রচুর FS বাহিরে চালান যায়। নদী দিয়াই অধিকাংশ 
কাষ্ঠ সমুদ্ৰতীরে লইয়া যাওয়া হয়; তবে দক্ষিণ দিক হইতে অনেক কাঠ 
রেলপথেও চালান দেওয়া হয়। এই বনভূমিতে কোন উল্লেখযোগ্য শহর নাই। 

() ইনিসি তাইগা_ইনিসি তাইগার অধিকাংশই মধ্য সাইবেরিয়ার 
উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এই উচ্চভূমি পূর্বদিকে উচ্চ হইয়া লেনা ও ইনিসি নদীর 
মধ্যে জলবিভাজিকার সৃষ্টি করিয়াছে। এই জলবিভাজিকা প্রায় ৪৫০০ ফুট উচ্চ। 


| 
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কা ও সৱলবগীয় বনভমি অঞ্চল ( উচ্চভূমি অঞ্চল CAG Fal আছে) 
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এই উচ্চভূমি হইতে তিনটি উপনদী ইনিসিতে মিলিত হইয়াছে । দক্ষিণে Bea’ 
টুক্কুদকা, মধ্যভাগে মধ্য টুনুসক| ও উত্তরে নিন Pare) উতর কা 
আঙ্গারা নামেও পরিচিত। এই আঙ্গার| সহ ইনিসির দৈৰ্ঘ্য ৩৫০০ মাইলেরও 
অধিক। 

Sten বনভূমি আঙ্গারা! নদী হইতে ৭৫০ মাইল উত্তরে ইগারকা পরব 
বিস্তৃত। কাঠই এই অঞ্চলের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য | নদীর তীরে তীরে কাঠ চেরাই 
ও জাহাজে বোঝাই করার জন্ত ছোট ছোট বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যে কয়মাস নদী 
নৌ-বাহনযোগ্য থাকে সেই কয়মা নদী দিয়া অসংখ্য কাঠের ভেলা ভাসাইয়া আনা 
Bl এইগুলি চেরাইকলে চিরিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। উত্তরের কারা 
সাগর যখন বরফযুক্ত থাকে তখন সমুদ্রের জাহাজ নদী দিয়া ইগারকা পর্যন্ত আসে 
এবং তথা হইতে কাঠ লইয়া বিভিন্ন দেশে চালান দেয়। এখান হইতে ইংলণ্ড, 
হল্যাও, জার্মানী এমন কি সুদূর দক্ষিণ-পূৰ্ব আফ্ৰিকায়ও কাঠ রপ্তানী হইয়া 
থাকে। 

ইনিসিরপূ্বভাগেট্ুপকাউচছুমিতে এচুর কয়লা আছে। নদী উপত্যকায় 
ও ছুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই করলা অধিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে প্ৰায় ৪৭০ 
বিলিয়ন টন করলা আছে বলিয়া ভুতত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন উত্তর দিকে 
নিকেল, তামা, সীসা, wel ও কয়লার খনি আছে। 

নদীই এখানকার যাতায়াতের একমাত্র পথ। তাই নদীতীরেই লোকের বসতি 
ও শহ্রগুলি দেখিতে পাইবে ৷ ক্রাসনোইয়ারক্ক, মিহ্নসিনদ্ক, ইগারগা, দুদিন প্ৰভৃতি 
শহর নদীতীরেই অবস্থিত। 

() লেন! তাইগা'_এখানকার জলবায়ু way তাইগা অঞ্চলের অনুরূপ । 
তৰে এখানে অন্ত স্থান অপেক্ষা শীত অধিক, বৃষ্টিপাতও কম। SF জলবায়ুর জন্য 
PRIS তাইগার পরিবর্তে তৃণভূমি দেখা যায়। এই সকল Orhan কৃষ্ণ afer! 
খুব উর্বর । তাই স্থানে স্থানে অল্প চাষের জমিও দেখা যায়। তথায় গম, বালি ও 
সজীর চাষ হয়। এই চাষবাস বহিরাগত লোকেরাই করিতেছে স্থানীয় আদিম 
অধিবাসীদের অধিকাংশ এখনও নদীতে মাছ ধরিয়া, বনের পশু শিকার ও পশুলোম 
সংগ্ৰহ করিয়া এবং বা হরিণ পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে 
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_ এই অঞ্চলে নদী হইতে স্বৰ্ণৰেণু সংগ্রহ করা হইত। ১৯২৩ সালে আলডান 
অঞ্চলে একটি স্বৰ্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশ স্বৰ্ণ 
এই খনি হইতেই পাওয়া যায়। এই শীতের দেশে পূর্বে কেবল গুরুতর অপরাধী- 
দেই নির্বাসনে পাঠান হইত; কিন্তু এখন এই স্থানে প্রায় ৪০১*** লোক এই 
খনির কাজে নিযুক্ত আছে. আজকাল রেলপথের সাহায্যে এই অঞ্চলের সঙ্গে 
টা্-সাইবেরিয়ান রেলপথের সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, লেনা 
নদীতে নৌ-চালন্রেও যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে। যেখানে রেলপথ তৈয়ারী কর! 
সম্ভব হয় নাই সেখানে মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তা করা৷ হইয়াছে। 
ইয়াকুটস্কের নিকটে কয়লাখনি হইতে বরে প্রায় আড়াই লক্ষ টন কয়লা উঠান 
হইতেছে। জাহাজ ও রেলগাড়ী এই কয়লাই ব্যবহার করে। এই সকল কারণে 
এই অঞ্চলের দ্ৰুত উন্নতি ঘটিতেছে। 

ইয়াকুটস্কই এই অঞ্চলের একমাত্র বড় শহর। ইহ| ইয়াকুট রিপাব্লিকের 
রাজধানী | 

afte ও Guarda ভচ্চ ও স্পার্বভ্যভুন্মি মধ্য 

্‌ এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতমালার কোন কোন অংশ রাশিয়ার রাষ্ট্রদীমার মধ্যে পড়িয়াছে। 

ই এইগুলি ও উত্তর-পূর্বের পাৰ্বত্যভূমিকে কতকগুলি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা! 
যায়। নিয়ে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল | 

(১) ককেসিয়|--কৃফলাগর ও কাম্পিয়ান হদের মধ্যবর্তী ককেসাসের পাৰ্বত্য 
ও উচ্চভূমি লইয়| এই অঞ্চল | ইহার পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ বৰ্গমাইল। ককেসাস 
পৰ্বত বাকুর নিকট হইতে কনষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত৷ অধিকাংশ স্থানই ১২০০ ফুটের 
অধিক উচ্চ ৷ ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এলক্রস ১৮,৪৬৮ ফুট উচ্চ পর্বতের উপরিভাগ 

অত্যন্ত বন্ধুর. এই পর্বত হইতে অনেক হিমবাহ বাহির হইয়াছে। ককোসের 
দক্ষিণে ইহার সমান্তরাল ভাবে অব-ককেসান পর্বত অবস্থিত। ইহার উচ্চতা 
৬০০০/-১০১০০০:।  অনুচ্চ সুরাম পাহাড় এই দুই পর্বতকে যোগ করিয়াছে। 
ছুই পর্বতের মধ্যে দুইটি নিম্ন উপত্যকা আছে। একটি উপত্যকা দিয়! কুর| নদী 
কাম্পিয়ানে এবং অপরটির মধ্য দিয়া রিওন নদী কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে। 

৷ ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে এখানে জলবায়ু, এবং উদ্ভিজ্বেরও পরিবর্তন লক্ষ 
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করা যায়। পশ্চিমাংশে কষ্ণদাগর অঞ্চলের জলবায়ু আৰ্দ্ৰ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু। 
এখানে বাটুমিতে প্রায় ৯৩" বারিপাত হয়। পূর্বাংশে কাম্পিয়ান অঞ্চলের জলবায়ু 
শু্ধ ও চরম। বাকুতে বৎসরে মাত্র ৯" বৃষ্টি হয়। স্থরাম পাহাড় ও ককেসাস 
পর্বতের জন্য কৃষ্ণনাগরের আৰ্দ্ৰ বায়ু ককেসাসের উত্তরে ও কাম্পিয়ান অঞ্চলে 
পৌছিতে পারে all জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য এখানে নানা জাতীয় বৃক্ষ ও 
ফুল জন্মে | 

উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলের বহু ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ভুট্টা, 
তুলা, তামাক, আঙ্গুর, ও নানা জাতীয় ফলই প্রধান | অপেক্ষাকৃত VE অঞ্চলে 
পাহাড়ের ঢালে মেষ পালন করা হয়। তাই এই অঞ্চল হইতে প্রচুর পশম ও 
চামড়া রপ্তানী হয়। 
খনিজ তৈলের জন্য এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ। কাম্পিয়ান তীরের বাকু অঞ্চলেই 
সর্বাধিক পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক পেট্রোলিয়াম 
এই খনি অঞ্চল হইতেই উঠান হয়। এখান হইতে নলের সাহায্যে তৈল কৃষ্ণসাগর 
তীরে বাটুমিতে চালান দেওয়া হয়। অপর একটি পাইপ লাইন ইউক্রেন পর্যন্ত 
গিয়াছে। ককেসাসের উত্তরে গ্রজনি ও মাইকপেও তৈল পাওয়া যায়। এখানে 
প্রচুর ম্যা্গানীজ পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাগর তীরের পটি হইতে ইহা পশ্চিম 
ইউরোপে ও আমেরিকায় রপ্তানী করা হয়। এছাড়া এখানে তামা, আরসেনিক, 
টাঙ্গষ্টেনও পাওয়া যায়। 

এখানে বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রাচীন 
বাণিজ্য পথ ছিল, তাই এখানে বহু প্রাচীন শহর আছে। বাকু (লোকনংখ্যা 
৮ লক্ষের অধিক ) এখানকার বৃহত্তম নগর। তৈল শোধনই এই নগরের প্রধান 
শিল্প। জঞিয়| রাষ্ট্রের রাজধানী ভিবলিসি (লোকসংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক) 
কুরা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অনেক ছোট ছোট কলকারখানা আছে। 
অন্যান্য শহরের মধ্যে আযারিভীন, গ্রজনি ও মাইকপ প্রধান ৷ 

(২) পামীর ও ভিয়েনসানের পাৰ্বত্যভুমি--পামীর মালভূমি সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের অন্তৰ্গত। উত্তর দিকে তিয়েনসান পর্বতের পশ্চিমাংশও সোভিয়েট 
রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত | এই অঞ্চল পর্বতসঙ্কুল ও অত্যন্ত বন্ধুর । পামীর মালভূমির 
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গড় উচ্চতা ১২,০০০ | এই মালভূমিতে পরম্পর-সমান্তরাল অনেকগুলি ছোট 
ছোট পাহাড় ও উপত্যকা আছে। 

উচ্চতার জন্য এখানে শীতের প্রকোপ খুব AT! তাই এই অঞ্চলে বনভূমি 
নাই বলিলেও চলে। তৃণভূমিই অধিক। মেষপালকরা এই অঞ্চলে বাস করে। 
ইহার! যাযাবর শীতকালে ইহারা মেফপাল.লইয়া নীচে নামিয়| আসে, আবার 
গ্রীষ্মকালে উচ্চভূমিতে চলিয়া যায় | এই অঞ্চলে, বিশেষতঃ পামীরে, অনেক গিরিপথ 
আছে। এই সকল গিরিপথ দিয়া তিব্বত, সিংকিয়াং, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানে 
যাতায়াতের পথ আছে। মধ্যযুগে বিখ্যাত ভু-পর্যটক মার্কো পলো এই পথেই 
চীনদেশে গিয়াছিলেন। অনেকগুলি রাষ্ট্রের সীম! এখানে মিশিয়াছে, তাই ইহার 
সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। এজন্য সোভিয়েট সরকার আজকাল এই অঞ্চলে 


দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মঙ্গোলিয়ার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ইরিতিন ও অব নদীর 
মধ্যভাগে আলতাই পর্বত, ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বেলুখা (১৫,১৫৪/)।  সায়ান 
পর্বতের প্রধান অংশ বৈকাল হদ হইতে ইনিনি পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বাংশের সর্বাধিক 
উচ্চত| ১১,৪৪৭ ফুট | পর্বতের পার্থদেশ নদী, বৃষ্টি, হিমবাহ প্রভৃতির কক্রিয়ার 
ফলে অত্যন্ত ভগ্ন, কোন কোন স্থানে গভীর খাত আছে। 

এখানকার বা চরম প্রকৃতির (গড় উত্তাপ জাহয়ারী-€' ফান জুলাই 
৭০০ ফাঃ)। পর্বতের পাদদেশে এবং উপত্যকায় বারিপাত কম (১০), কিন্ত 
উপরিভাগে বৃষ্টিপাত বেশী (৫০) হয়। 

পর্বতের নিম্নাংশে (৩০০০ উচ্চতা পর্যন্ত ) স্তেপজাতীয় তৃণ এবং উচ্চাংশে 
(৬০৮ উচ্চত৷ পর্যন্ত নাচ লেভার, ফার পাইন ও বাৰ্চ বৃ্ের TART দেখিতে 
পাওয়া যায়। তারপর আবার (৯০০০ 198) তৃণভূমি (Alpine meadows) 
আছে। ৯০০০ ফুটের অধিক উচ্চ অংশ চিরতুষারাবৃত থাকে । 


২০২ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


এখানকার আদিম অধিবাসীরা পশুপাল লইয়া যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেডাইত। 
সোভিয়েট সরকারের প্রচেষ্টায় ইহারা এখন স্থায়ী ভাবে এক স্থানে বসবাস করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । আজকাল ইনিসি ও টম নদীর উপত্যকায় গম, আলু ও স্র্যমুখী 
ফুলের চাষ হইতেছে। 

খনিজ সম্পদের প্রাচুৰ্ষের জন্যই এই অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কয়লাই 
প্রধান খনিজ সম্পদ | এই কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । এই অঞ্চলে প্রায় ৬৩৫,২৭০ 
মিলিয়ন টন কয়লা আছে। কুজ.নেত্জ, উপত্যকা, মিন্মসিনস্ক, উপত্যকা, চুলিম- 
ইনিসি অঞ্চল, কানস্ক এবং চেরেমখভোই প্রধান কয়লা খনি অঞ্চল । একমাত্র 
কুজনেত্জ, খনি হইতেই ১৯৫০ সালে প্রায় 02,000,000 টন কয়ল! উঠান হয়। 
এই খনি হইতেই সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক-অষ্টমাংশ কয়লা পাওয়া যায়। 
কুজনেত্জং উপত্যকার চারিপাশে দস্তা, স্বর্ণ, সীসা ও লোহার খনি আছে। 
আলতাই পাহাড়ে বার্নাউলের দক্ষিণ-পূর্ব স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম| ও টিনের খনি 
আছে। এচিনস্কের নিকটে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। 

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও আকরিক লৌহ থাকায় কুজ্‌নেৎজ, অঞ্চলে বিরাট 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প এবং ইহার উপর নির্ভরশীল অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এককালে যেখানে জনহীন তৃণভূমি ছিল আজ সেখানে বিরাট বিরাট কলকারখানা 
তৈয়ারী হইয়াছে। ষ্ট্যালিনস্কই এই অঞ্চলের সৰ্বপ্ৰধান শহর । অন্যান্য শহরের 
মধ্যে কেমেরোভো! ও প্রকোপিয়েভ,ক্কএর নাম কর! যাইতে পারে | 

(৪) বৈকালিয়|--বৈকাল হ্রদের চতুপ্ার্শ্বের পাৰ্বত্যভূমি ও পূর্বাংশের 
ভিটিম মালভূমি লইয়া এই অঞ্চল। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে সায়ান পর্বতমালা, 
পূৰ্বে ইয়াব্লোনয় ও ভিটিম মালভূমি । বৈকাল পৃথিবীর গভীরতম হুদ (গভীরতা 
৫৭১২/)। হ্রদটি প্রায় ৪০০ মাইল লম্বা । পাৰ্শ্ববৰ্তী পাহাড়গুলি হ্রদের তীর 
হইতে প্রায় এক মাইল উচু। সেলেঙ্গ| নদী দক্ষিণের মঙ্গোলিয়ার পাৰ্বত্যভূমি 
হইতে উৎপন্ন হইয়া বৈকাল হ্রদে পড়িয়াছে। ট্রান্দ-সাইবেরিয়ান রেলপথ বৈকাল 
হদের দক্ষিণ তীর ঘুরির। গিয়াছে। 

জলবায়ু শীতপ্রধান। শীতকালে তিন চারি মাস এই অঞ্চল বরফে ঢাকা 
থাকে, তবে হ্রদের তীরে শীত গ্ৰীষ্ম দুইই অপেক্ষাকৃত কম। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল হত 


এই অঞ্চলে পাইন বৃক্ষের বনভূমিই বেশী | শুষ্ক অঞ্চলে তৃণভূমি দেখা যায়। 
এখানে বুরিয়াটদের বাস। ইহারা গো-পালন করে । বহু লোক আজকাল 
চাষ-আবাদও করিতেছে । এখানে গম ও বালি উৎপন্ন হয়। হ্রদে অনেক মাছ 
পাওয়| যায়। মাছ ধরার কাজেও বহু লোক নিযুক্ত আছে। 


১--আলতাই-সায়ান পার্বতাতুমি।  ২_বৈকালিয়া 
১২৬নং চিত্র 


বৈকাল হ্রদের পূর্বে কয়লা ও আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। এইজন্য 
পেট্টোভ্‌স্ক, শহরে লৌহ কারখানা গড়ি! উঠিতে পারিয়াছে। পূর্বদিকের পার্বত্য- 
ভূমিতে টিন, টাঙ্বষ্টেন, wal, স্বর্ণ, আরসেনিক প্রভৃতি পাওয়া যায়। 

ইকু্টস্ক এই অঞ্চলের প্রধান শহর । বৈকালের তীর হইতে ৪৪ মাইল দুরে 
আঙ্গারা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। লোকসংখ্যা আড়াই লক্ষের অধিক । ট্রান্স- 
সাইবেরিয়ান রেলপথের উপর সেলেঙ্গা নদীর তীরে উলানউডে শহর । এখান 
হইতে মঙ্গোলিয়! পর্যন্ত একটি রেলপথ গিয়াছে। আরও কিছু পূর্বে রেলপথের উপর 
চিতা শহর । ইহার নিকটবর্তী কারিমন্ক হইতে মাঞ্চুৰিয়া পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। 

(6) উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পার্বত্যভুমি_এই পাৰ্বত্যভূমি মধ্য 
এশিয়ার পর্বতমালারই সমপ্রমারণ। এই অঞ্চলের সকল স্থান সম্বন্ধে এখনও সঠিক 
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তথ্য জানা যায় নাই। ইহা OTE বন্ধুর দেশ, চলাচলের পথ বেশী নাই, 
তাছাড়া, এখানে শীতের প্রকোপও সবচেয়ে বেশী। এখানেই পৃথিবীর শীতলতম 
স্থান ভারখোয়ানঙ্ক (জানুয়ারীর গড় উত্তাপ — ৫৯” ফাঃ, জানুয়ারীর দৈনিক সর্বনিম্ন 
তাপ _৯০০ ফাঃ) অবস্থিত। পাহাড়গুলির উচ্চতা ১২১০০০/-১৫১০০৭| | এই 
অঞ্চলে বিশেষভাবে কামচাটকা উপদ্বীপে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে। ইহাদের 
মধ্যে ১৯টি হইতে এখনও অগ্ুযদগার হইয়া থাকে। এখানে লোকবসতি খুব কম। 


উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পাৰ্বত্যতুমি ( পাৰ্বত্যভূমি মেড করা৷ হইয়াছে ) 
১২৭নং চিত্র 


ওথটস্ক ও বেরিং সাগরের তীরেই লোকবসতি বেশী। সমুদ্রের মাছ ধরাই ইহাদের 
কাজ। সমুদ্রে স্তামন, FU, হেরিং প্রভৃতি মাছ ধরা হয়। এইগুলি বিদেশে চালান 


যায়। ১৯২৯ সালে কলিম উপত্যকার উর্ঘভাগে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তাই উপকূল হইতে খনি অঞ্চল পৰ্যন্ত একটি মটর-পথ তৈয়ারী করা হইয়াছে। 


ণ ম্ধ্যশিক্ষা ভূগোল ২০৫ 
(৬ দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়া বা রাশিয়ার দূৰ প্রাচ্য অঞ্চল--ইহা 
রিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি পার্বত্য অঞ্চল | কৃষি ও শিল্পে ইহ] অনুন্নত 
বসতিও ছিল এখানে খুব কম । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই সোভিয়েট 
রব র এই অঞ্চলের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন ৷ সামরিক কারণই ছিল ইহার 
ল। সাম্ৰাজ্যবাদী জাপানের ভয়েই রুশ সরকার এই অঞ্চলকে কৃষি ও শিল্পে THR" 
করার চেষ্টা করেন | তাই এই অঞ্চলের আধিক অবস্থার অতি দ্রুত পরিবর্তন 
ঘটে | কৃষি এবং শিল্পে এই অঞ্চল এখন আর অন্ত স্থানের উপর নির্ভরশীল নয়। 

আমুর নদীর নিপ্রবাহের সমভূমিই এখানকার সৰ্বাপেক্ষা TES নন, aft, 
শিল্প লোকবসতি সবই এই সমভূমিতে সীমাবদ্ধ । ইহাই এই অঞ্চলের প্রাণ ৷ 

আমুর দক্ষিণ-পূৰ্ব সাইবেরিয়ার সৰ্বপ্ৰধান এবং এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ AM | 
নদীর মধ্যপ্রবাহ সোভিয়েট রাষ্ট্র ও মারিয়ার সীমা রচনা করিয়াছে 


নদী আমুরের সহিত মিশিয়াছে। আরও কিছু নিয়ে দক্ষিণ তীর হইতে সুদ্গারি 
নদী আসিয়| মিলিত হইয়াছে। ু্গারির সঙ্গমের প্রায় একশত মাইল উৰ্ধ 
'হইতেই আমুর উত্তরপূর্ব-ুখী হইয়া উত্তর সাথালিনের নিকট ওখটস্ক সাগরে 
'গড়িতেছে। দক্ষিণের খাসা হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া SHA নদী আমূরের সহিত 
Q | এই নদীই দক্ষিণ দিকে মাঞ্ছবিয়া ও রুশিয়ার সীমানা। মানচিত্রে 


দেখ আমুর-উন্থ্রী সঙ্গমের সামান্য উত্তর-পূর্বে খাভারোভন্ক শহর। ইহার 


বুরিয়া ও জেয়া উপত্যকার মধ্যে তুরানা পর্বত। বৃহৎ 
অঞ্চলের পশ্চিম এবং উত্তর সীমা ধরা যাইতে 


পারে। ট্রান্স-দাইবেরিয়ান রেলপথ Sea ও আমুর উপত্যকা দিয়া ব্লাডিভোষ্টক 
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এই অঞ্চলে মহাদেশীয় চরম জলবায়ু বৰ্তমান তবে জাপান সাগরের প্রভাবে 
জলবায়ু সর্বত্র অত্যধিক চরম হইতে পারে নাই৷ শীতকালে সাইবেরিয়ার শীতল ও 
শুদ্ধ বায়ু বেগে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে তাই তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক 
নীচে নামিয়া যায়। গ্রীগ্ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় মৌসুমীর প্রভাবে তাপমাত্রা বেদী 
থাকে এবং বারিপাতও হয়। ব্লাডিভোষ্টকে বাধিক বারিপাতের পরিমাণ ২২"। 
পশ্চিম দিকে এবং পর্বতমদ্যবর্তী উপত্যকায় বারিপাত খুবই কম। 


পৰ্ণমোচী বৃক্ষই অধিক । শুদ্ধ উপত্যকায় GASES বেশী চোখে পড়ে। 
ইরিতিস নদীর পূর্বে এত সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল সাইবেরিয়ায় আর নাই । এই 
শীতের দেশেও নিপুণ কোরিয়ান কুষকেরা ধান্য উৎপাদন করিতেছে । এখানকার 


রাশিয়ার দুর প্রাচ্য অঞ্চল | 
১২৮নং চিত্র 

আৰ্দ্ৰ অঞ্চলে পাইন, WZ, ফার, লার্চ প্রভৃতি মোচারুতি বৃক্ষ ও ওক গ্রভৃতি 

প্রধান ফল গম, রাই, জই, বালি এবং AB) ন 
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এ অঞ্চলের প্রধান সমস্ত| ; কিন্তু সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায় এবং রুষি-খণ, 
খাজনা-মুকুব ইত্যাদি নানা স্থবিধাজনক ব্যবস্থা! থাকায় অন্যান্য অঞ্চল হইতে 
ককের! এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের পরিশ্রমের ফলেই 
এই অঞ্চল খাদ্য ও কৃষিসম্পদে আজ এত সমৃদ্ধ । 


খনিজ সম্পদেও এ অঞ্চল হীন নহে। বুরিয়া অঞ্চলের কয়লা ও ছোট খিন- 
গানের আকরিক লৌহ হইতে কমসৌমোলক্ক শহরে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৩২ সালে এই শহরের পত্তন হয়, কিন্তু মাত্র সাত বৎসরের 
(অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ) মধ্যেই ইহার লোকসংখ্য। ৭:,০০০এ HOTT) আমুরের 
তীরে ইহা অবস্থিত। এত বড় ইস্পাতের কারখান! দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার আর 
কোথাও নাই, এখানে জাহাজ নির্মাণের কারথানাও আছে। আমুর নদীর তীরে 
ট্রান্ম-মাইবেরিয়ান রেলপথের উপর খাভারোভক্ক শহর (লোকসংখ্যা দুই লক্ষের 
অধিক)। ইহা! বাণিজ্যপ্রধান শহর ও রাষ্ট্রীয় কেন্দ্ৰ। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে 
ব্লাডিভোষ্টক এই অঞ্চলের সৰ্বপ্ৰধান শহর ও একমাত্র বন্দর। লোকসংখ্যা প্রায় 
Ca ছুই লক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এই বন্দরের ব্যবসায়-বাণিজ্য 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শীতে বন্দরের মুখ জমিয়া যায়, তাই sie উপায়ে 
সারা বংসর বন্দর-মুখকে বরফমুক্ত রাখা হয়। রাশিয়ার এই দূর প্রাচ্য অঞ্চলের 
সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে। 


প্রশান্ত মহাসাগরীয় ( সোভিয়েট ) দ্বীপ 


(১) সাখালিন দ্বীপ-_এশিয়ার পূর্বে জাপানের হোকাইডে| দ্বীপের উত্তরে 
সাখালিন দ্বীপ। ইহার দক্ষিণার্ধ পূর্বে জাপানের অধীনে ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের 
পর হইতে সমগ্র দ্বীপটিই সোভিয়েট সরকারের অধীনে চলিয়া গিয়াছে। 

দ্বীপটির পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি পাহাড়। তাই সমভূমি অন্লপরিসর 
উপকূল ও পর্বতমধ্যবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ইহা শীতপ্রধান দেশ। প্রায় 
চ্য়মাসই Away) গীতকালে দেশটি বরফে আবৃত থাকে । অধিবাসীরা বরফের 
উপর দিয়া কুকুরের সাহায্যে core গাড়ী চালাইয়|, মালপত্র এক স্থান হইতে অন্য 


১৪ 
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স্থানে লইয়া যায়। গ্রীষ্মে তাপ বৃদ্ধি পায়, বরফও গলিয়া যায়। বৃষ্টিপাত | 
আীম্মকালেই হয় (পরিমাণ প্রায় ২৫" )। 

পাহাড়ে VA, ফার, লার্চ, বার্চ ও উইলো বৃক্ষের বনভূমি আছে। | 

এখানে সমভূমি ও কর্ষণযোগ্য ভূমি কম, শীত অধিক ও মীৰ্ঘকালস্থায়ী-- 
তাই খুব সামান্ত কৃষিজ ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। ক্ুষিজ দ্রব্যের মধ্যে জই, | 
AUD তৃণ, আলু ও মটরই 
প্রধান। জাপানী চাষীরা 
দক্ষিণভাগে সামান্য ধানের 
চাষও করিতেছে | 

কাষ্ঠ, মত্স্য, কয়ল| এবং 
পেট্রোলিয়ামই এই দ্বীপের 
প্রধান সম্পদ। সমুদ্র হইতে 
FU, হেরিং, স্তামন প্রভৃতি 
মাছ ধরা হ্য়। প্রচুর শুকনা & 
মাছ ও মাছের তেল বিদেশে 
চালান দেওয়| হয়। বনভূমি 


হইতে কাষ্ঠ ও কাষ্ঠজাত মণ্ড 

প্রচুর রপ্তানী করা হয়। 

সিরেটরীতে জাপানীদের 

সাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ তৈরী একটি কাষ্ঠ মণ্ড প্রস্তুতের 
১২৯নং চিত্র বিরাট কারখানা আছে। 


এত বড় কাষ্ঠমণ্ডের কারখানা পূর্ব এশিয়াতে আর নাই। এই দ্বীপের উত্তরভাগে 
etl অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের বৃহৎ খনি আছে।  ইউরালের পূর্বাংশে এত বড় 
পেট্রোলিয়ামের খনি আর নাই | 

(২) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ_সাখালিন দ্বীপের পূর্বে হোকাইডোর Bet 
পূৰ্ব হইতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র অনেকগুলি দ্বীপ মালার মত কামচাটকা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। 
এখানে ছোটবড় ৩২টি দ্বীপ আছে। ইহাদের অধিকাংশই আগ্নেয়গিরি হইতে 


] 
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উৎপন্ন। জাপানীরা এই দ্বীপমালাকে “চিশিমা” বা সহস্ৰ দ্বীপ বলে, তবে 
বিদেশীদের নিকট ইহ! কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ নামেই পরিচিত। দ্বীপগুলি অত্যন্ত 
বন্ধু, সমভূমি ও কর্ধণযোগ্য ভূমি একেবারে নাই বলিলেও চলে । শীত এখানে 
তীব্র। সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ হইতেই এখানে বরফ পড়িতে আরম্ভ করে এবং 
জুনমাসে বরফ পড়া বন্ধ হয়। গ্রীষ্ম অল্পকালস্থায়ী। তখনও ঘন কুয়াশায় 
Sieh ঢাকা থাকে। উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল ওখটস্ক আোতের মিলনেই এই 
কুয়াশার সৃষ্টি হয় 

সমুদ্ৰ উপকূলে প্রচুর মত্ত পাওয়া ঘায়। গ্রীষ্মকালে জাপানী জেলেরা স্তামন, 
কড প্রভৃতি মাছ ও কীকড়া ধরার জন্য এখানে আসে। তাছাড়া! শিকারীরা 
দ্বীপে ভালুক, শেয়াল প্রভৃতি লোমশ জন্তও শিকার করে। ইহাদের লোম ও 
চামড়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। 


দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া 

ভুল্লম্ফু--তুরদ্বকে এশিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্ৰ feels বলা হয়। ভূ-পরকুতি 
ও জলবায়ুর বৈচিত্রযই এশিয়া মহাদেশের বিশেষত্ব। GH ক্ষুদ্র দেশ হইলেও 
সেখানে জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা কম নয়। 

এশিয়া মাইনরের মালভূমি, আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি এবং বসফরাস প্রণালীর 
অপর তীরে ইউরোপের সামান্য অংশ লইয়া তুরস্ক দেশ। মালভূমির উত্তরে 
ও দক্ষিণে উচ্চ পর্বত এবং পূর্বভাগে আর্দেনিয়ার উদ্চভূমি। মালভূমি ক্রমশঃ = 
মধ্যতাগের দিকে নীচু হইয়| গিয়াছে। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ২,৫০০ BI 
মালভূমির উপরিভাগ সৰ্বত্ৰ সমান নহে। কোথাও কোথাও পূৰ্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত 
ছোট ছোট পাহাড় আছে। 

মালভূমির উত্তর দিকে পটিক পৰ্বতশ্ৰেণী অনেকগুলি পর্বত লইয়া গঠিত। এই 
পর্বতমালার সৰ্বোচ্চ শ্ৰেণী ৮,০০০-৯,০০০ ফুট উচ্চ কুফসাগরের তীরের সমভূমি 
অতি সঙ্বীর্ণ। মালভূমির দক্ষিণে টরাস পর্বতশ্রেণী। এখানেও অনেকগুলি পর্বত 
আছে। পৰ্বতগুলি গায়ে গায়ে লাগান। পশ্চিমাংশে ইহাদের উচ্চতা ১০,০০০- 
১১,০০০ ফুট | পর্বতগুলি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এই উপকুলেও 
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(১) মর্মরা সাগরতীরের নিন্ভূমি__এখানে জমি খুব উর্বর, তাই 
গম, বালি, ওট, জলপাই, তামাক, আঙ্গুর প্রচুর উৎপন্ন হয়, রেশমের জন্য এখানে 
গুটপোকার চাষও হয়। বসফরাস প্রণালীর মুখে তুরস্কের অন্যতম প্রধান শহর 
ইস্তান্তুল ( ইউরোপীয় তুরস্ক) অবস্থিত । এখানে একটি Bese পোতাশ্ৰয় 
আছে। লোকসংখ্যা! ৮ই লক্ষের অধিক | 

(২) কৃষ্ণসাগ্ররীয় অঞ্চল--এখানে বাদাম ও তামাকের চাষই বেশী হয়। 
এরেগি বন্দরের নিকটে কয়ল| এবং কামডাগ অঞ্চলে আকরিক লৌহ পাওয়া 
যায়। কারাবুকে বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে। 

(৩) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল-ইহা তুরস্কের সৰ্বপ্ৰধান কৃষি অঞ্চল। 
এখানে গম, বালি, তুলা, আঙ্গুর, ডুমুর, জলপাই ও তামাক প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
আজকাল ধানের চাষও হইতেছে। পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ইজমির (পূৰ্বনাম 
স্মার্নী ) এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্ৰয় এবং তুরস্কের অন্যতম প্রধান নগর 
(লোকসংখ্যা ২৪০,০০০ )। এই বন্দর দিয়া ফল, স্জীজাত দ্রব্য, কিস্মিস্‌, 
জলপাই, তামাক, গম, বালি, পশমীবনত, কাৰ্পেট, চামড়| প্রভৃতি রপ্তানী হয়। 
আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বন্ধ এবং যন্ত্রপাতিই প্রধান । শহরে সাবান ও স্পিরিটের 
কারখানা এবং কাপড়ের কল আছে। অন্তান্ত শহরের মধ্যে আদানা ও 
আডালিয়ার নাম করা যাইতে পারে | 

(6) আনাতোলিয়ার মালভূমি_-এখানে অনেক যাযাবর জাতি বাস 
করে। তাহারা গরু, ছাগল ও মেষ পালন করে। এই অঞ্চলের আঙ্গোরা 
মেষের পশম উৎকৃষ্ট তুকাঁর| এই পশম হইতে বস্তু, কম্বল ও কার্পেট তৈয়ারী 
করিয়া বিদেশে চালান দেয় মালভূমির উত্তরাংশে মধ্যভাগে তুরস্কের রাজধানী 
আস্কারা শহর (লোকসংখ্যা ২,৮৭,০১০; ১৯৫০ সালের গণনা) অবস্থিত। 
ইহাই এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্্। এখানে পশমী বস্ত্রের কল, অন্তশস্ত 
তৈয়ারীর ও সিগারেটের কারখানা আছে। 

(৫) আর্মেনিয়ার উচ্চভুমি-_এখানে ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর, শীত অধিক, তাই 
লোকবসতি খুব কম। আজকাল খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এখানে খনিজ 
শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। 
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ইরাণ বা পারস্ত 

তুরস্কের মত ইরাণও একটি পর্বতবেষ্টিত মালভূমি । আর্মেনিয়ার পৰ্বতগ্ৰন্থি 
হইতে উত্তর-পূর্বদিকে এলবুর্জ এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে জাগ্রোস পর্বত বাহির হইয়াছে। 
এই দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে ইরাণের মালভূমি । এই মালভূমি, এলবুর্জ ও জাগ্রোস 
| পৰ্বত, পারস্ত উপসাগর ও কাম্পিয়ান হ্রদের উপকূল এবং মেসোপটেমিয়ার সমভূমির 
কিছু অংশ লইয়! পারস্ত দেশ ৷ 

উত্তর দিকে wey এলবুর্জ পর্বত প্রাচীরের মত মালভূমিকে ঘিরিয়া আছে। 
আট হাজার হইতে দশ হাজার ফুট উচ্চ ইহার অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। ইহার 
সৰ্বোচ্চ শৃঙ্গ দেমাভেন্দ (১৮,৫৪৯ ফুট )। পূর্বদিকে ইহা খোরাশান পর্বতের 
সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আরও কিছুদূর পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার পর ইহা 
আফগানিস্তানের উত্তরে হিন্দুকুশ নাম ধারণ করিয়াছে। ৰ 
৮, দক্ষিণ দিকে জাগ্রোস পর্বতমালায় অনেকগুলি সমান্তরাল পর্বত ও অধিত্যকা 

Rate | এইসকল পর্বতের গড় উচ্চতা ৮,০০০ ফুট । জাগ্রোস পর্বতের 
পূর্বদিকে মাকরান পর্বত পাকিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাক্রানের উচ্চতা! 
২০০০-৩০০০ ফুট | পর্বতগুলি প্রায় সমুদ্রের তীর পর্যন্ত আসিয়াছে; তাই উপকূল- 
ভাগ অতি we] মধ্যভাগের মালভূমি ৩০০০-৫০০০ ফুট উচ্চ। ইহার 
মধ্যে পূৰ্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অনেকগুলি পাহাড় আছে। পূর্বদিকে মালভূমি ক্রমশঃ 
নীচু হইয়| সিস্তানের নিয়ভূমিতে (২০০০) মিশিয়াছে। ইরাণের অধিকাংশ 
স্থানেই নদীগুলি অন্তর্বাহিনী। পশ্চিমভাগে উরমিয়! হদে অনেকগুলি নদী পতিত 
হইয়াছে। 

পারস্তের জলবায়ু তুরস্কের মত চরম হইলেও কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই 
ইহাকে Sah জলবায়ু’ বলা হয়। Asia গরম খুব বেশী আবার শীতকালে 
শীতও অত্যধিক হয়। 

শুষ্ক অঞ্চলে তৃণ ও কীটাগাছের বোপবাড়ই একমাত্র উদ্ভিজ্ঞ। কেবল 
জাগ্রোসের আর্দ্র অংশে ও এলবুৰ্জ পর্বতের বৃষ্টিবহুল অংশে বনভূমি দেখা যায়। 

পারস্ডে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া কৃষিকার্ধের অনেক অস্থবিধা ; জলসেচ ব্যতীত 


১৩১নং চিত্ৰ 


, 


৬০০০ ফুটের অধিক 
1 9000’ — ৬০০০ 


ZY 


০ = ১০০০ 
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রুষিকার্য অসম্ভব । গম, বালি ও রাই শীতকালের ফদল। পীষ্মকালে মিলেট, ভুট্টা, 
তুলা ও ধানের চাষ হয়। ধান প্রধানত; কাম্পিয়ান হ্রদের উপকূলেই জন্মে 
এছাড়া তামাক এবং আফিংএর চাষ প্রায় সর্বত্রই আছে। খুঁজিস্তানে অনেক 
খেজুর গাছ দেখা যায়। 

পেট্রোলিয়ামই পারস্তের প্রধান খনিজ সম্পদ। জাগ্রোস পর্বতের পাদদেশে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই তৈলখনিগুলি অবস্থিত। খনি অঞ্চল হইতে নলের সাহায্যে 
পারস্ত উপসাগর তীরে তৈল প্রেরণ করা যায়। এখানে তৈল শোধন করা হয়, 
কিছু অংশ অপরিষ্কৃত অবস্থাতেই জাহাজে করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়! এই 
তৈলশিল্প হইতেই সরকার আনেক রাজস্ব পান। শাটু-এল্‌-আরবের তীরে আবাদান 
শহরে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম তৈল শোধনাগার আছে। এলবুর্জ পর্বতে কয়ল! এবং 
পূর্বাঞ্চলের হুদ হইতে লবণ পাওয়া যায়। 

পশম পারস্তের অন্যতম প্রধান রপ্তানী দ্রব্য । এই পশম হইতে ইরাণীর! 
চমৎকার কার্পেট তৈয়ারী করে। পারস্তের কার্পেট জগছিখ্যাত। পারস্তে 
রেলপথ ও মটর চলাচলের উপযোগী পথ খুব কম আছে। তাই ব্যবসা- 
বাণিজ্যের অনেক অস্থবিধ| হয়। 

rach পাদদেশে মালভূমিতে অবস্থিত তেহেরাণ পারশ্তের রাজধানী ও 
সৰ্বপ্ৰধান শহর । এখানে কাচ, দিয়াশলাই, রাসায়নিক ব্য ও ছোট অন 
ত্য়ারীর কারখানা আছে। তাত্রিজ (২২০,০০* ) উরমিয়া হুদ হইতে অদ্নূৱে 
পশ্চিম পারস্তের সৰ্বপ্ৰধান বাণিজ্য কেন্দ্র। উত্তর-পূর্বদিকে মেশে খোরাসান 
প্রদেশের রাজধানী, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং মুসলমানদের তীৰ্থস্থান৷ ইস্পাহান 
মধ্যভাগে অবস্থিত পারস্যের প্রাচীন রাজধানী ও Prices সিরাজ শহর 
আতর ও গোলাপজনের জন্ত বিখ্যাত। : এখানে Sees মদ্ধ প্ৰস্তত হয! ইহা 
মহাকবি হাফেজের জন্মস্থান ৷ শাই-এল্‌-আবরবের তীরে আবাদান সর্ববৃহৎ তৈল- 
শোধন কেন্দ্র ও তৈল রপ্তানীর বন্দর | এখান হইতে বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচল 


২১৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


আফগানিস্তান 


হিন্দুকুশ পর্বত ও স্থলেমান-খিরথার পর্বতের মধ্যভাগে আফগানিস্তানের 
মালভুমি। ইহা অত্যন্ত বন্ধুর, পাহাড়ময়। কোহ্‌ই-বাবা পর্বত (১৭,০০০) 
ইহাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সিস্তানের নিয়ভূমিতে 
হেলমন্দ নদী প্রবাহিত হইতেছে। উত্তরভাগের নদীগুলি আমুদরিয়ার উপত্যকার 
দিকে গ্রবাহিত। পূর্বদিকে কাবুল নদী বাহির হইয়া সিন্ধু নদে মিশিয়াছে। 
এই কাবুল উপত্যকায় লোকবসতি ঘন। 

আফগানিস্তানের জলবায়ু চরম। গীতকালে অত্যধিক শীত, গ্ৰীষ্মকালে 
গরমও বেশী হয়। বৃষ্টিপাত খুব কম। শীতকালেই বৃষ্টিপাত হয়। 

নদী উপত্যকায় এবং যেখানে জলসেচের সুবিধা আছে তথায় গম, বালি, 
ধান, মিলেট, তামাক, ভুট্টা ও বীটের চাষ হয়। এছাড়া ফল ও সজীর চাষ প্রায় 
সর্বত্রই আছে। 

পার্বত্য অঞ্চলে মেষ পালনই অধিবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা। অধিকাংশ 
মেষপালকই যাযাবর | আফগানিস্তান হইতে প্রচুর মেযচর্ম ও পশম বিদেশে 
রপ্তানী হয়। 


এই দেশে খনিজ সম্পদ অনেক আছে। তবে পরিবহন ব্যবস্থার অন্গবিধার জন্য 
খনির কাজ কোথাও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। দেশে কোন রেলপথ নাই। কাবুল 
হইতে খাইবার গিরিবত্মের মধ্য দিয়া পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যত্ একটি 
TM আছে। এছাড়া কাবুল হইতে কান্দাহার, হিরাটি ও মাজার-ই-শৰীফ 
পর্যন্তও রাস্তা আছে | 

কাবুল ( লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ) ৭০০* ফুট উচুতে অবস্থিত আফগানিভানের 
রাজধানী ও সৰ্বপ্ৰধান শহর | এই শহরে কাপড়ের কল, সাবান, কাচ, দিয়াশলাই 
ও সিমেন্টের কারখানা, আছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে হিরাট ও দক্ষিণ দিকে 
কান্দাহাঁর প্রধান শহর । অন্যান্তি শহরের মধ্যে সুলতান মামুদের রাজধানী 


, গজনী ও মুসলমানদের তীৰ্থস্থান মাজার-ই-শরীফের নাম করা যাইতে 
পারে। 
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erected “SI অঞ্চ্লল--ভূমধ্যসাগরের পূৰ্বতীরে 


সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন ও ইসরায়েল__এই চারিটি রাষ্ট্র লইয়া একটি ভৌগোলিক 


৷ ভূমধাসাগরের পূর্ধতীর অঞ্চল 
১৩২নং চিত্র 


অঞ্চল ধরা যাইতে পারে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস," তবে+ 
আরবরাই প্রধান | 
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ভূমধ্যসাগরের তীরে একটি অল্প-পরিসর সমভূমি আছে। সমুদ্র হইতে প্রথমে 
অনেকগুলি বালিয়াড়ি দেখিতে পাইবে। উহার পশ্চাতেই এই উপকূল সমভূমি। 
এই সমভূমির পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কতকগুলি পাহাড় আছে। ইহার পূর্বে 
একটি নিম্ন উপত্যকা এবং তারপর আবার অর্জন, লেবানন ও সিরিয়ার পাৰ্বত্যভূমি। 
উত্তরদিকে একটি নিম্নভূমি উপকূল সমভূমিকে মেসোপটেমিয়ার সমভূমির সহিত 
যুক্ত করিয়াছে। মধ্যভাগের উপত্যকা একটি গ্রস্ত উপত্যকা । ইহার উত্তরাংশে 
ওরনটিস্‌ নদী ও দক্ষিণাংশে জর্ডন নদী প্রবাহিত। অকুসাগর এই উপত্যকায়ই 
অবস্থিত। জৰ্ডন নদী মরুসাগরে পতিত হইতেছে | 

এই অঞ্চলের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়, গ্ৰীষ্মকাল শু, 
শীতে তাপমাত্রা কখনও হিমাঙ্কে নামে না। গ্রীক্মের গড় উত্তাপও ৮০০ ফাঃ-এর 
বেশী হয় না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়, দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। পর্বতের উপকূলে এবং নিকটবর্তী 
পর্বতের ঢালে বারিপাতের পরিমাণ অধিক | অভ্যন্তরভাগে বৃষ্টিপাত কম। 

উপকূলে ও মধ্যবৰ্তী উপত্যকায় কৃষিকার্য হয়। গমই এই অঞ্চলের প্রধান 
শস্য৷ ইহা ছাড়া জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর, বিভিন্ন প্রকার ফল, তামাক এবং তুলাও 
এখানে উৎপন্ন হয়। 

খনিজ পদাৰ্থ এখানে নাই বলিলেও চলে। তবে মরুসাগর হইতে নানাজাতীয় 
লবণ পাওয়া যায়। 

বীরুট- লেবাননের প্রধান বন্দর | ইহার সহিত রেলপথে অভ্যন্তরভাগের 
যোগাযোগ আছে। এখানে দেশী ও বিদেশী তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুত করা হয়। 

ত্রিপলি_-পেট্রোলিয়াম রপ্তানীর বন্দর। খনি অঞ্চল হইতে পাইপ লাইন 
দ্বারা এখানে তেল পাঠান হয়। 

আলেপ্পো অন্যতম প্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহা প্রাচীন বাণিজ্যপথের উপর 
অবস্থিত। এখান হইতে বিভিন্ন দিকে রেলপথ গিয়াছে। দামাক্কীজ সিরিয়ার 
রাজধানী, অতি প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা রেশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। 

টেলআবিব ইন্রায়েলের রাজধানী ও একটি শিলপপ্রধান শহর ৷ জাফা 
ভূমধ্যসাগর তীরে অবস্থিত অন্যতম প্রধান বন্দর ৷ হাইফা তৈল রপ্তানীর বন্দর। 
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ইরাকের তৈলখনি হইতে এই বন্দর পর্যন্ত পাইপ লাইন আছে। এখানে অনেক 
কলকারথান| আছে। জেরুজালেম Reais লীলাভূমি বলিয়া ইহা খৃষ্টানদের 
পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান। গাজ! ইস্রায়েলের একটি বন্দর। আন্মান অর্ডনের 
রাজধানী | 


মেসোপটেমিয়ার সমভূমি | এই সমভূমিতেই স্থপ্ৰাচীনকালে ব্যাবিলনের সভ্যতা 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমভূমির প্রায় সবটুকু বর্তমানে ইরাক দেশের SUAS | 
ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী আনাতোনিয়ার মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া এই সমভূমির 
উপর দিয়| দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহুদূর প্রবাহিত হইয়| পরম্পর মিলিত হইয়াছে। 
এই মিলিত প্রবাহ শাট্‌-এল্‌-আরব নামে পার উপদাগরে পতিত হইতেছে। 
নিয়াংশে উই স্বাভাবিক বাধ তরী করায় নদীথাত পার্বর্তা ভূমি হইতে 
উচু হইয়া গিয়াছে। সমভূমির নিয্নাংশে অনেক জলাভূমি আছে। 

এই সমভূমির জলবায়ু খুব SF! গীতে বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
অধিকাংশ স্থানে €'-৬'র বেশী নয়। কেবলমাত্র উত্তর ইরাকে কুর্ি্তান পর্বতের 
পাদদেশে ১৫"র অধিক বৃষ্টিপাত হয়। Fra অধিক গরম, নীতকালে Five 
অধিক হয়। 

কৃষিই সমভূমির অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা, ইউফেটিস ও টাইগ্রিস 
নদীর জলের উপরই কৃষি নির্ভরশীল। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে 
খালের সাহায্যে জলসেচ হইতেছে। আজকাল অনেক নূতন বাধ নির্মাণ করা 
হইয়াছে। অনেক নূতন খাল কাটিয়া চাষের ও জলাভূমির জলনিকাশের বাব 
করিয়। কৃষির উন্নতি করা হইয়াছে। 

খেজুরই ইরাকের প্রধান ফসল | শাট-এল্‌-আরবের ছুই তীরে অসংখ্য খেজুর 
গাছ আছে। পৃথিবীর আর কোথাও এত খেজুর জগে না। এখান হইতেই 
সবচেয়ে বেনী খেজুর বিদেশে রপ্তানী হয়। উত্তর-পশ্চিমাংশে বালি ও গমের চাষ 
আছে। নিম্নাংশে ধান ও ভুট্টা জন্মে কোথাও কোথাও তুলার চাষও দেখা 
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যায়। যেখানে জলসেচের সুবিধা নাই সেখানে মেষ পালনই অধিবাসীদের 

উপজীবিকা। এই সকল মেষ হইতে উৎকৃষ্ট শ্ৰেণীৰ পশম পাওয়া যায়। 
পেট্রোলিয়ামই ইরাকের একমাত্র খনিজ সম্পদ। কিরকুক, নাফট্খানে ও 

মোস্থলের নিকটে প্রচুর খনিজ তৈল আছে। এই অঞ্চল হইতে পাইপ লাইনের 


শ ১৩তনং চিত্র 
সাহাম্যে ভূমধ্যসাগর তীরের ত্রিপলি ও হাইফা বন্দরে তৈল চালান করা হয় এবং 
সেখান হইতে জাহাজে এই তেল বিদেশে রপ্তানী করা হয়। 

NTR টাইগ্রিসের তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর । মেষচারণ অঞ্চলের কেন্দ্ৰ 
স্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহা পশুচৰ্ষ ও পশমের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। সমভূমির 
মধ্যভাগে টাইগ্রিসের তীরে অবস্থিত বাগদাদ ইরাকের রাজধানী। ইহা 


/ 
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আন্তৰ্জাতিক বিমানপথের একটি স্টেশন। ইহ বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে 
কাপড়ের কল ও সিগারেটের কারখানা! আছে। শাট্-এল্‌-আরবের তীরে অবস্থিত 
বসর। ইরাকের প্রধান বন্দর। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। 
এখান হইতে প্রচুর খেজুর রপ্তানী হয়। 
আরবের store 

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১০ লক্ষ বৰ্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আরবের 
মালভূমি অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন আগ্নেয় এবং রূপান্তরিত শিলায় গঠিত। 
ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহার উপরিভাগের বন্ধুৱত| অনকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই 
মালভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের গড় উচ্চতা প্রায় ৩*-৪৫০০ ফুট ॥ উত্তর-পূর্ব 
ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইহা ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নিম্নভূমিতে মিশিয়াছে। পশ্চিমাংশে 
হেজাজের উচ্চভূমির উচ্চতা ৫০০০ ফুট৷ লাভা ও গ্র্যানাইট আদি শিলা কোথাও 
কোথাও ৬০০০ ফুট উচু পাহাড়ের স্থষ্টি করিয়াছে। একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে 
ইয়েমেনের পর্বত। Bel ৮০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ওমানের 
পাৰ্বত্য ভুমি প্রায় ৯*০* ফুট উচ্চ। পশ্চিমের উচ্চ ভূমির পশ্চিমে লোহিত সাগরের 
উপকূলে একটি we সমভূমি আছে। মালভুমির মধ্যভাগে রাব-এল-খালি 
ও নেফাদের বিস্তৃত মরুভূমি | 

আরব একটি উষ্ণ মরুভূমি, বৃষ্টিপাত খুব অল্প। লোহিত সাগরের উপকূলে 
অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মের গড় উত্তাপ ১০০? ফাঃ অপেক্ষাও অধিক 
হয়। আবার নীতকালে যখন সাইবেরিয়ার হিমশীতল বায়ু ইরাক অতিক্রম করিয়া 
আরবের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন জল জমিয়| যায়। বৃষ্টির অল্লতার জন্য 
এখানে কোন স্থায়ী নদী নাই। বৃষ্টিপাতের পর অসংখ্য ধারায় জল গড়াইয়া 
যাইতে থাকে, তারপর উহা! মাটির নীচে চলিয়া যায়। ভূ-অভ্যন্তরস্থ জল যেখানে 
ভূ-পৃষ্ঠের খুব নিকটে থাকে সেই সকল স্থানে মরগ্তান আছে। এই সকল HUTCH 
বসতি দেখা যায়। অন্ত্ৰ স্থায়ী বসতি নাই। এই স্থানে বেছুইন প্রভৃতি যাযাবর 
আরবরা পশুপাল লইয়া একস্থান হইতে অন্তস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্থযোগ 
পাইলে ইহারা ডাকাতি ও লুঠন করিতে দ্বিধা করে ন|। বরং এই ডাকাতিকেই 
ইহার! জীবিকা অর্জনের সহজ পথ বলিয়া মনে করে। 
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কষিকার্য এদেশে খুব কমই হয়। মন্লস্থানগুলিতে গম, বাৰ্ি, মিলেট,' 
তামাক ও খেজুর জন্মে। ইয়েমেন অঞ্চলে অতি Ser শ্রেণীর কফি 


J 
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aa) মোচা হইতে এই কফি রপ্তানী হয় বলিয়া ইহা মোচা কফি নামে 


পরিচিত | 


বাহেরিণ দ্বীপে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। বর্তমানে 
একটি আমেরিকান কোম্পানী খনি হইতে তৈল উঠাইতেছে। তৈল রপ্তানীর জন্ত 
এখান হইতে ভূমধ্যসাগর তীরের মিডন পর্যন্ত নল বসান হইয়াছে । এই অঞ্চল 
হইতে প্রচুর তৈল বিদেশে রপ্তানী হয়। 

Caml লোহিত সাগরের তীরে একটি বন্দর। এই বন্দর দিয়| লক্ষ লক্ষ যাত্রী 


Saal নগরীতে তীর্থ করিতে যায়। এই বন্দর হইতে ৪৫ মাইল দুরে হজরত 


মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা নগরী অবস্থিত। ইহা মুসলমানদের সৰ্বপ্ৰধান তীৰ্থস্থান৷ 
পৃথিবীর সকল স্থান হইতে মুসলমানেরা! এই শহরে তীর্থ করিতে আমে । মক্কার 
উত্তরে মদিনা শহর হজরত মহন্মদের সমাধি স্থান ও মুসলমানদের অন্যতম প্রধান 
তীর্ঘহান। লোহিত সাগরের প্রবেশপথের প্রায় একশত মাইন পূর্বে এডেন 


| বন্দর ও উপদ্বীপ । এডেন ইংরাজদের অবীন। এই বন্দর হইতে জাহাজগুলি 


কয়লা বোঝাই করে। এডেনের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক | 


মধ্য এশিয়ার পার্বত্য মালভূমি অঞ্চল 
এশিয়ার মধ্যভাগে কতকগুলি পর্বত ও পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি রহিয়াছে । 


| পামির হইত দি te ধরমকের মত হিমালয় পর্বতযেণী ভারতের উত্তর সীমা 
জুড়িয়া কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয়ের উত্তরে পামির হইতে 
 কারাকোরাম পর্বত বাহির হইয়াছে। পূর্বদিকে কিউনলুন পর্বত চীন দেশের 


সিন্লিংশান পাহাড় পর্যন্ত চলিয়া গিরাছে। কিউনলুন হইতে উত্তর-পূর্বদিকে 


 'আলতিন্তাঘ পৰ্বত বাহির হইয়াছে | আরও কিছু উত্তরে তিয়েনশান পর্বত। 
{ উত্তর দিকে আলতাই, ধিনগান, ইয়ারোনয় ও ভ্তানোভয় পর্বত আছে। ইহারা 


পামির হইতে বাহির হয় নাই। এই পর্বতগুলির মধ্যে কতকগুলি উচ্চ ও নিয় 
মালভূমি আছে। 

হিমালয় ও কিউনলুন পর্বতের মধ্যে তিব্বতের মালভূমি, কিউনলুন ও 
আলতিনতাঘের মধ্যে সাইডাম নিম্নভূমি | উত্তর দিকে আলতিনতাঘ ও তিয়েনশান 


৮ 
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পর্বতশ্রেণীর মধ্যে তারিম উপত্যক|। গোবি উপত্যকা ও মরুভূমি আলতাই- 


ইয়ারোনয় পর্বতের দক্ষিণে এবং আলতিনতাঘ পর্বতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই 
সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল । 

পাঁমির মালভূমি__ইহা পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি (১২,০০০-১৪,০০০ ফুট ), 
তাই ইহাকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়। ইহা চীন, রাশিয়া! এবং ভারত এই তিনটি 
রাষ্ট্রের মিলনম্থল। এই মালভুমির উপরিভাগ একেবারে সমতল নহে। এখানে 
কতকগুলি পরস্পর-নমান্তরাল পাহাড় ও উপত্যকা আছে। তাছাড়া অনেকগুলি 
গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিপথ দিয়া প্রাচীনকালে চীন ও তিব্বতের সহিত 
তুরাণের বাণিজ্য চলিত। এখানে অত্যধিক শীত, তাই চাষ হয় না, লোকবসতি 
নাই বলিলেও চলে | 

তিব্বতের মালভূমি ও সাইডাম নিম্মভূমি--তিব্বতের মালভূমি এবং 
সাইডামের নিয় জলাভূমি লইয়াই তিব্বত দেশ। হিমালয় ও কিউনলুন পর্বতের 
মধ্যে তিব্বতের মালভূমি; ইহার অধিকাংশই ১২,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ | 

উত্তর তিব্বতের প্রায় অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া চ্যাংট্যাং মালভূমি (৮০০ পু 
৯২% পূঃ এবং ৩১০ উঃ-৩৬ উঃ )। ১৫০০ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৫০০ মাইল প্রশস্ত 
এই বিশাল মালভূমির গড় উচ্চতা ১৬,০০০ ফুটেরও অধিক । এখানে পূর্বপশ্চিমে 
বিস্তৃত কতকগুলি পাহাড় আছে। দক্ষিণ দিকেই বিখ্যাত কৈলাস পর্বত। ইহার 
গড় উচ্চতা হিমালয়ের মতই, তবে শৃঙ্গগুলি হিমালয়ের শৃঙ্দের মত তত উচু নয়। 
মালভূমির উপরে অনেকগুলি স্বাছু ও লবণজলের হৃদ আছে। কোথাও কোথাও 
লবণ হৃদ শুকাইয়া গিয়াছে। সেখানে পটাস, সোড| প্রভৃতি লবণ-জাতীয় পদার্থ 
পাওয়া যায়। হৃদগুলির মধ্যে টেংরিনরই বৃহত্তম, ইহার আয়তন প্রায় ১০০৭ 
বর্গমাইল। অত্যধিক উচ্চতার জন্য এখানে শীত খুব বেশী। প্রায় আট মাম 
এ অঞ্চল বরফে ঢাকা! থাকে। তাই এখানে কোন শস্ত জন্মে না | লোকবসতিও 
প্রায় নাই। 

দক্ষিণ তিব্বতে মানস সরোবরের নিকটে ব্ৰহ্মপুত্ৰ (সাংপো ) ও সিন্ধুর উৎপত্তি 
হইয়াছে। wil উৰ্ধ্বপ্রবাহ তিব্বতে সাংপো নামে অভিহিত হয়। ইহা 
পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত এবং প্রায় ৪০* মাইল পর্যন্ত নৌ-বাহনযোগ্য। 
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এই অঞ্চলের উচ্চতা ১২০০০ ফুট। এখানেই তিব্বতের অধিকাংশ লোক বাস 
করে। কৃষিকার্ধও এখানে হয়। শহরগুলি সব এই অংশেই অবস্থিত I 

তিব্বতের পূর্বভাগ হইতে ইয়াংসি, মেকং, ইরাবতী, সালুইন প্রভৃতি নদী উৎপন্ন 
হইয়াছে । এই সকল নদী ও উহাদের উপনদীগুলি তিব্বতের পূর্বভাগের উচ্চ 
ভূমিতে গভীর নদীখাত ও উচ্চ পাহাড়ের we করিয়াছে। 
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কিউনলুন ও আলতিনতাঘের মধ্যে সাইভামের নিম্নভূমি (৯***) ইহার 
পূর্বে ককোনর হুদের নিম্নভূমি। ককোনর এই অঞ্চলের বৃহত্তম হুদ 

তিব্বতের পশ্চিমাংশে কারাকোরাম পর্বত ও উহার শীখাপ্রশাখা অনেকখানি 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। কারাকোরামের শৃঙ্গ কেং (২৮,২৫০) পৃথিবীর 
দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ ৷ 
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তিব্বতের জলবায়ু মরুভূমির জলবায়ুর অনুরূপ । এখানে শুধু বাধিক তাপের 
প্রসরই অধিক নয় দৈনিক তাপের প্রসরও অত্যবিক। কোন কোন স্থানে দৈনিক 
তাপের প্রসর ৮০° ফাঃ পর্যন্ত হয়। গ্রীত্মকালে তাপ ৯০০ ফাঃ পর্যন্ত উঠে। 
আবার শীতে তাপ ৪০০ ফাঃ পর্যন্ত নামিতেও শোনা গিয়াছে । শীতকালে প্রচণ্ড 
শীতল বাতান প্রবাহিত হইতে থাকে । বৃষ্টিপাত খুম কম হয়। 

শীতের আধিক্য হেতু এই দেশে বেণী কর্ষণযোগ্য ভূমি নাই । দক্ষিণের নদী- 
উপত্যকায় বালি, গম, ভুট্টা ও মিলেটের চাষ আছে। 

ইয়াক তিব্বতের প্রধান ভারবাহী পশু। তিব্বতীর| ইহার লোম হইতে Stas 
আচ্ছাদন ও পোষাক, দুধ হইতে মাখন এবং চামড়া দিয়! জুতা তৈয়ারী করে। _ 
ইহার মাংসও তিব্বতীরা খায়। 

লাস। সাংপো নদীর উত্তরে অবস্থিত তিব্বতের রাজধানী । ভারত, চীন ও 
তুকিস্তানের বাণিজ্যপথগুলি এখানে মিলিত হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধদিগের একটি 
তীৰ্থস্থান। এখানকার দালাইলামার প্রাসাদের কারুকার্য বিখ্যাত। সিগাট্‌সি 
ও গ্যাংগ্‌সী অন্যান্য প্রধান শহর | 

ভাল্লিম উদ্পভ্যব্ক।_আলতিনতাঘ এবং তিয়েনশানের মধ্যে তারিম 
উপত্যকা। এই উপত্যকা এবং তিয়েনশানের উত্তরে জুঙ্গেরিয়ান উপত্যকা লইয়া 
সিংকিয়াং অঞ্চল। তিব্বতের উত্তরে তিয়েনশানের মত উচ্চ পর্বত আর নাই। 
ইহা এক হাজার মাইলেরও বেশী লম্বা। পশ্চিম দিকের উচ্চতা অধিক ( খানটেংরি 
শৃঙ্ক--২৩,৬১৬"), পূর্ব দিকের উচ্চতা কম ( বগডাওল| শৃঙ্গ ১৭,৭১২! )। 
তিয়েনশানের goats অত্যন্ত বন্ধুৱ। উপরিভাগ চিরতুষারাবৃত। সেখান 
হইতে অনেক হিমবাহ নামিয়াছে। দক্ষিণদিকের আলতিনতাঘ তিয়েনশান 
অপেক্ষা কম উচ্চ ( গড় উচ্চতা 92,000 ফুট ) | পশ্চিমদিকেও তারিম উপত্যকা 
পর্বতদারা বোষ্টত। এখানে কয়েকটি গিরিবর্ঘ্স আছে। এই সকল Aiea’ 
দিয়াই অতীতে তারিম উপত্যকা হইতে সোভিয়েট তুকিস্তানে যাতায়াতের পথ 
ছিল। বিখ্যাত তৃপর্ঘটক মার্কোপলো এই পথেই চীন দেশে গিয়াছিলেন। 

এই ছুই পর্বতের মধ্যভাগে প্রায় ৫০০০-৬০০০ ফুট উচু ৷ তারিম উপত্যকা ৷ 
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রিম নদী এই উপত্যকা দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে লবণর হদে পড়িয়াছে। 
রিম ও আলতিনতাঘের মধ্যে বিখ্যাত টাকলা-মাকান মরুভূমি | 
এই অঞ্চল অত্যন্ত শুদ্ধ, বারিপাত বৎসরে ৩'-৪"র্‌ বেশী হয় ন| ৷ শীতকালে 
অত্যন্ত শীত, আবার গ্রীষ্মকালে বেশ গরম ৷ 
৷ তিয়েনশান ও আলতিনতাঘের বরফ যখন গলিতে আরম্ভ করে তখন অসংখ্য 
জলপ্রবাহ তারিম উপত্যকার দিকে নামিয়| আসে। কিন্তু কোনটিই নদীর 
আকারে তারিম পর্যন্ত পৌছিতে পারে al) শুদ্ধ মরুতে পৌছামাত্রই জল শেষ 
হইয়া যায়। নদীগুলি পাহাড় হইতে যেখানে নিয়ভুমিতে নামিয়াছে, সেখানে 
অনেক মরদ্যানের AB হইয়াছে । তাই আলতিনতাঘ ও তিয়েনশানের পাদদেশে 
তারিম উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত অনেকগুলি মরগ্যান 
দেখিতে পাওয়া যায় । এখানে সেচের জল পাওয়া যায় তাই একমাত্র এই অঞ্চলেই 
কৃষিকার্য সম্ভব। এখানে গম, ভুট্টা, বালি, তুলা এবং কোন কোন স্থানে ধানও 
উৎপন্ন হয়। 
এই দুইটি waste অঞ্চলের মধ্য দিয়াই প্রাচীন বাণিজ্যপথ ছিল। তাই এই 
অঞ্চলে অনেক প্রাচীন শহর আছে। দক্ষিণদিকে চাক্‌লিক, চার্চেন, খোটান, 
ইয়ারকন্দ ও কাশগড় এবং উত্তরদিকে টুরফান, কারাশাহী, কুচা, agg প্রভৃতি 
শহর এখনও দেখিতে পাইবে | 
এই সকল অঞ্চল ব্যতীত অন্ত স্থানের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা 
পশুপালন। শুদ্ধ মরু অঞ্চলে অল্পকালস্থায়ী তৃণ seal কাজাক প্রভৃতি 
যাযাবরেরা এই তৃণের সন্ধানে ছাগ ও মেষপাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। অধিবাসীদের 
অধিকাংশই ইসলাম ধৰ্মাবলম্বী । 
উত্তরদিকে তিয়েনশান ও আলতাই পর্বতের মধ্যে জু্েরিয়ার নিয় ভূমি। ইহা 
তারিম উপত্যকা অপেক্ষা AE | তিয়েনশানের উত্তরদিকের পাদভূমির মরগ্যান 
' অঞ্চলে কৃষিকার্ধ হয়। এখানে, বারকল, মানস প্রভৃতি মরগ্যান-শহর আছে। 
তিয়েনশান পর্বতের গিরিবন্র উপর অবস্থিত উরুমচি সিনকিযাংএর রাজধানী । 
ওলালি মুল পশ্চিমে ও উত্তৱ-পশ্চিমে আলতাই ও সায়ান 


পৰ্বতমালা হইতে পূর্বদিকে খিনগান পর্বত পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। উত্তরে 


| 
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বৈকালিয়া ও ইয়ারোনয় পর্বত এবং দক্ষিণে নানশান ও আলাশান পর্বতকে 
এই অঞ্চলের সীমা ধরা যাইতে পারে। 

এই অঞ্চলের মধ্যভাগে গোবি বা শামো মরুভূমি । ইহা শীতল ও শুদ্ধ 
মরুভূমি । ভূ-পৃষ্ঠ এখানে সমতল নয়। বায়ুর ক্ষয়কার্ষের ফলে এখানে অসংখ্য 
ক্ষুদ্ৰবৃহৎ গর্তের we হইয়াছে । এইগুলিকে ‘টাল|’ বলে | 

এই অঞ্চলে শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী । শীতে তাপমাত্রা ৪০০ ফাঃ-৫০০ ফাঃ 
পর্যন্ত নামে। গ্রীষ্ম অতি অল্পকালস্থায়ী, তবে তাপ তখন বেশী হয়। বৃষ্টি অত্যন্ত 
কম, মরুভূমির দুই পার্ে প্রায় ১২"র মত বৃষ্টিপাত হয়। 

মধ্যভাগে বৃক্ষলতাহীন গোবি মরুভূমি । ইহার ছুই পার্শ্বে তৃণভূমি আছে। 
এই সকল তৃণভূমিতে পশুপালন প্রধান জীবিকা । অধিবাসীরা যাযাবর, তাহারা 
ঘোড়া, উট ও গরুর পাল লইয়া তৃণের অন্বেষণে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। এই অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য শহর নাই। উত্তরদিকে অপেক্ষাকৃত 
আর স্থানে উলানবেটর শহর অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন শহর, মঙ্গোলিয়া 
সাধারণতত্ত্ের রাজধানী । এই শহর হইতে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেল লাইন পর্যন্ত 
রেলপথ আছে। 


পূৰ্ব-এশিয়| 

আখুওলিলা 
মাধু অধিবাসীদের নাম হইতে এই অঞ্চলের নাম মাঞ্চুরিয়া হইয়াছে। we 
রাজবংশের রাজারা বহুদিন চীনদেশে রাজত্ব করিয়াছেন ৷ ইহা কিছুদিন জাপানের 
অধীনে ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের পর জাপানীরা এই অঞ্চলের কতৃত্ব হারাইয়াছে। 

বর্তমানে ইহা চীন সাধারণতম্বের একটি অংশ | 
মাঞুরিয়ার মধ্যভাগ এক বৃহৎ সমভূমি | ইহা.উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে 
পাহাড়ে ঘেরা । সমভুমির উত্তরাংশ প্রশস্ত, দক্ষিণ দিকে ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়া 
গিয়াছে। উত্তরাংশে BH ও উহার উপনদীগুলি প্রবাহিত। কুঙ্গারি Ser 
পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আমুর নদীতে মিশিয়াছে। দক্ষিণাংশে লিয়াও হো এবং 
হুন হো নদী প্রবাহিত। এই সমভূমিই মাঞ্চুৱিয়ার সৰ্বপ্ৰধান অংশ। ইহার 
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গশ্চিমদিকে বৃহৎ খিনগান পর্বত, উত্তর ও উত্তর-পূ্বে ক্ষুদ্ৰ থিনগান পর্বত। 
' পূৰ্বভাগের পাৰ্বত্যভূমি আগ্নেয় শিলায় গঠিত। সুঙ্গারি নদী এই পাৰ্বত্যভূমিকে 
সুদ থিনগান হইতে পৃথক করিয়াছে। 

মাঞ্চুৱিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান । শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে হিমশীতল 
বায়ু প্রবাহিত হয়। এভন্য তাপমাত্রা হিমান্কের নীচে নামে। শীতকালে 
নদীগুলি জমিয়া যায়। গ্ৰীষ্মকাল অল্পকালস্থায়ী। মাত্র চারিমাস তাপমাত্রা 


১৩৬নং চিত্র 
শ্ত-উৎপাদনের উপযোগী থাকে। বৃষ্টিপাত গৰীষ্মকালেই হয়। দক্ষিণ-পূৰ্বদিকে 
অধিক হয়। সমভূমিতে ২০'র মত বারিপাত হয়। 


খানে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ, 


সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা খুব উর্বর । এ 
সোয়াবিনই এখানকার প্রধান 


সৌয়াবিন, মিলেট, ভুট্টা ও গম প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
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ফদল। সোয়াবিন উৎপাদনে মাঞ্চুরিয়! পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 
পশুপালন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম পেশ| ৷ পশ্চিম দিকের পাহাড়ে / 
মদ্দোলীয়রা গরু, শূকর, মেষ ও ছাগল পালন করে। মেষলোম ও পশুচৰ্ম বিদেশে 
রপ্তানী হয়। 

মাধুরিয়ায় খনিজ সম্পদ অনেক আছে। জাপানীরা এই দেশের খনিজ 
শিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে। PI অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। 
বিভিন্ন খনি হইতে বংদরে প্রায় ১২ মিলিয়ন টন কয়লা উঠান হয়। দক্ষিণ 
weft আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়ায় খনিজ তৈল 
(Shaleoil) ও স্বৰ্ণ পাওয়া যায়। জাপানীরা এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
ব্যবস্থারও অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছে। 

মাঞুরিয়ার পরিবহন ব্যবস্থা খুব উন্নত। এখানে অনেক রেলপথ ও মোটর-পথ 
আছে। দক্ষিণ দিকে মুকডেন ও উত্তরে হারবিন রেলপথের বৃহৎ দুইটি কেন্দ্র। 

হারবিন একটি প্রচীন শহর ও বৃহৎ রেলওয়ে জংশন । এখানে আটা, ময়দা 
ও তেলের কল আছে। সমভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত সিনকিং মাঞ্চুরিয়ার 
রাজধানী। মুকডেন দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। ইহা 
পাঁচটি রেলপথের মিলনস্থল। এখানে কাপড়ের কল, রাসায়নিক দ্রব্য ও সিমেণ্ট 
প্রস্তুতের কারখান| আছে। ফুসানে লৌহ ও ইস্পাত, আ্যালুমিনিয়াম ও 
দিমেণ্টের কারখানা আছে। কিরিনে an রবার ও সিমেন্ট প্রস্তুত হয়। 
ডাইরেন-পোর্ট আর্থার মাঞুরিয়ার বন্দর ও বালিগ্যকেজ। 


শাঁস লীন 
মধ্য এশিয়ার পর্বতবেষত মানভুমির পূৰ্বাংশে খাস চীন। ইহা পশ্চিমে 
তিব্বতের মালছ্‌মি ও সিনকিয়াং হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পরত বিস্তৃত 
মাধুরিয়া, তিব্বত ও দিনকিয়াংএর ভৌগোলিক বিবরণ পূর্বে দেওয়া হ্ইয়াছে। 
এই সকল অঞ্চল চীনের রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্ভুক্ত। খাস চীন চীন সাধারণতন্ত্ৰের 
একটি ভৌগোলিক অঞ্চল মাত্র | 


উত্তর-পূর্ব চীনে একটি বিস্তৃত সমভূমি আছে। বাকী অংশ পাৰ্বত্যভূমি | 


ই সি রি ৰি 
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হোঁয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং নদী এই পাৰ্বত্যভূমি ভেদ করিয়া ete 
মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহাদের নিম্নপ্ৰবাহে সমভূমি আছে। এই সকল সমভূমি 
ও উপত্যকা অঞ্চল ভিন্ন খাস চীনের আর কোথাও উল্লেখযোগ্য সমভূমি নাই। 
বাকী অংশ নাতিউচ্চ পর্বতময়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, লোকবসতি সব দিক 
হইতেই এই সমভূমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল। 

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং তিব্বত মালভূমির উত্তপূর্বাংশে এবং সিকিয়াং 
নদী Stata মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছে। হোয়াংহো নিয্নপ্রবাহে স্বাভাবিক বীধ 
তৈয়ারী করায় নদীখাত পাৰ্শ্ববৰ্তী ভূমি হইতে উচু হইয়| গিয়াছে । এই নদী মধ্য 
এশিয়া হইতে গীতবর্ণের লোয়েস মৃত্তিকা লইয়া আসে বলিয়া নদীর জল গীতবর্ণ 
দেখার । তাই ইহাকে গীত নদীও বলা হয়। ইহা অতীতে বহুবার গতি 
পরিবর্তন করিয়াছে এবং বন্যায় বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত করিয়া বহু ধনপ্রাণ নষ্ট 
করিয়াছে। তাই এই নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয়। ইয়াংসিকিয়াং চীন দেশের 
প্রধান নদী। ইহা সাংহাইর নিকটে চীন সাগরে পড়িঘাছে। সিকিয়াং দক্ষিণ 
চীনের প্রধান নদী, ইহা হংকং-এর নিকট চীন সাগরে পতিত হইতেছে। 

খনিজ সম্পদে এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন আর 
কোথাও এত অধিক কয়লা নাই | এ ছাড়া এখানে লৌহ, তাম্ৰ, টিন, টান ও 
পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। এত খনিজ পদার্থ থাকা সত্বেও খনির কাজের খুব 
উন্নতি হয় নাই। এখন নৃতন সরকারের প্রচেষ্টায় দ্রুত খনিজ শিল্পের উন্নতি 
হইতেছে। 

চীন দেশের জলবায়ু সম্বন্ধে তোমরা দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা জানিতে পারিয়াছ। 
শীতকালে চীনে এশিয়ার অভ্যন্তর ভাগ হইতে অত্যন্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। 
ইহার ফলে সমগ্র উত্তরাংশে শীতকালের গড় উত্তাপ হিমান্ধের নীচে থাকে। 
গ্ৰীষ্মকালে সমুদ্র হইতে IG বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে গড় 
উষ্ণত| স্থলভাগের প্রায় সর্বত্র ৮** ফাঃ-এর কাছাকাছি থাকে। উচ্চ ভূমিতে তাপ 
কিছুটা কম ও দক্গিণাংশে কিছু বেশী হয়। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে অধিক হয়। 
দক্ষিণ-পূর্বের পাৰ্বত্য অংশে প্রায় ৭০" বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে 
বৃষ্টির পরিমাণ কমিতে থাকে | হোয়াংহো নদীর উত্তর মাত্র ২৭ বৃষ্টি হয়। 
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কষিই চীনের প্রধান সম্পদ | খাগ্ঘশস্ত উৎপাদনে চীন স্বয়ংসপর্ণ। এখানে 
ধান, গম, মিলেট, ইক্ষু, ভুটটা, সোয়াবিন, চা, তুলা, শন ও তু'তগাছের চাষ হয়। 
চা ও রেশম উৎপাদনে চীনদেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াচে। 

পূৰ্বে চীনদেশ যান্ত্রিক শিল্পে খুবই অনুন্নত ছিল। তবে এখন দেশে নৃতন TTD 
ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ায় দিন দিন শিল্পের উন্নতি হইতেছে। এখানে কাপড়ের কল, 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, আটাময়দার কল, তেলের কল ইত্যাদি আছে। 
শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্পই প্রধান | 


উপর সঞ্চিত হইতে হইতে এই মালছূমির We করিয়াছে এই লোয়েস মৃত্তিকার 
গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফুটেরও অধিক | এখানে বারিপাত কম, 
তাই জলমেচের সাহায্যে চাষ করিতে হয়। এখানে মিলেট, গম, তুলা, তামাক, 
আফিং এবং ফলের চাষ হয়। 

প্রাদেশিক রাজধানীগুলিই এখানকার প্রধান শহর। ইহাদের মধ্যে ভাই- 
ওয়ান, চ্যাংগান, ক্যাওলান (ল্যাংচাও ) ও কালগানই প্রধান ৷ 

(২) উত্তর চীনের বিস্তৃত অমভূমি- হোয়াংহো নদীর পলিমাটিতে এই 
সমভূমি 2 হইয়াছে। এই সমভূমি অত্যন্ত উর্বর, তাই এখানে লোকবসতি খুব 
TL এখানে ১,২৫,০০০ বৰ্গমাইলে প্রায় ৮ কোটি লোক বাস করে। হোয়াংহো 
নদী অগভীর বলিয়া নদীতে স্টীমার চলাচল করিতে পারে না। 

এ অঞ্চলে শীত অত্যবিক। কখন কখন শীতকালের সর্বনিয় তাপ ০০ফাঃ 
পর্যন্ত নামে। আবার গ্রীক্নের সর্বোচ্চ উত্তাপ ১০০০ ফাঃ পর্যন্তও উঠে। বারিপাত 
সৰ্বত্ৰ সমান নয়--দক্ষিণ দিকে ৩০", উত্তরাংশে ২০" 

এই সমডূমির আয়তনের শতকরা প্রায় ৬: ভাগ কৃষিজমি। ফসলের মধ্যে 
গম, বালি, সোয়াবিন, মিলেট, ভুটা, তুলা এবং শনই প্রধান । 

এই সমভূমি অঞ্চলের উত্তরভাগে চীনদেশের রাজধানী পিপিং (জনসংখ্যা 
১৭ লক্ষ) নগর অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন শহর ৷ এই অঞ্চলের রেলপথগুলি 
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এই নগরে মিলিত হইয়াছে। এই মহানগরীর মন্দির ও প্রাসাদগুলি চীনা শিল্প 
ও কারুকার্বের উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন । দক্ষিণদিকে রেলপথগুলি টিয়েন্টসিন ( জনসংখ্যা 


১১০ ১২০ 


mS রিয়া 


মঙ্গোলিয়া 
সাণ্টুংউগদ্বীপ 


BIB 
পাৰ্বত্য অঞ্চল 


=== === পিস 


১৩৭নং চিত্র 
১৮ লক্ষ) নগরে মিলিত হইয়াছে। ইহা সমুদ্র হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। 
ইহা উত্তর চীনের সৰ্বপ্ৰধান বাণিজ্যকেন্্ ও বন্দর | 
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(৩) জাঞ্টুং উপদ্বীপ--সাণ্ট্‌ং উপদ্বীপের প্রায় সবটুকুই উচ্চভূমি। ইহা 
অতি প্রাচীন শিলায় গঠিত। এই অঞ্চলে গুটি পোকার চাষ হয়। তাই এই 
উপদ্বীপে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। উপকূলে কতকগুলি ভাল পোতাশ্ৰয় আছে। 
তন্নধ্যে সিজটাও ( ৭২ লক্ষের অধিক ) প্রধান | রেলপথে ইহার সহিত অভ্যন্তর- 
ভাগের যোগাযোগ আছে। 

এই অঞ্চলে Vege শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ সম্পদও অনেক 
আছে। 

(৪) লোহিত উপত্যক। (Red ]38910)- পশ্চিম দিকে সেজুয়ান প্রদেশের 
মধ্যভাগে লোহিত উপত্যকা অবস্থিত। ইহা চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকটা 
আমাদের দেশের কাশ্মীর উপত্যকার মত। লোহিত বর্ণের বেলে পাথর 
হইতেই এই অঞ্চলের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । ইহার উচ্চতা প্রায় ১০০০ ফুট। 
এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া ইয়াংসিকিয়াং নদী প্রবাহিত।, চারিদিকের পাহাড় 
হইতে অনেক নদী আসিয়| ইহাতে মিলিত হইয়াছে। ইয়াংসিকিয়াং পরে সন্বীৰ্ণ 
গিরিখাতের মধ্য দিয়া মধ্যচীনের পার্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া আইচ্যাংএর 
নিকটে সমভুমিতে প্রবেশ করিয়াছে । এই লোহিত উপত্যকার জলবায়ু অনেকটা 
উষ্ণ ও sie) মৃত্তিকা খুব উর্বরা। ইহা রুষিসমদ্ধ অঞ্চল, তাই লোকবসতি 
খুব ঘন। 

এখানে গম, Gul, মিলেট, ধান, ইক্ষু, আলু, চা, তুলা ও আফিং প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে রেশমও প্রচুর উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের গায়ে ধাপে 
ধাপে অনেক চাষের জমি আছে। 

এখানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়া আকরিক লৌহ, তাম্ৰ এবং স্বর্ণও 
পাওয়া যায়। 

চুংকিং (প্রায় ১০ লক্ষ) ইয়াংসির তীরে মোহানা হইতে প্রায় ১৪০০ মাইল 
দুরে অবস্থিত। ইহা লোহিত উপত্যকার সৰ্বপ্ৰধান শিল্প ও বাণিজ্য wal 
চেংটু এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর | 

(৫) ইয়াংসি জমভূমি__ পশ্চিমে আইচ্যাং হইতে পূর্বে সাংহাই পর্যন্ত এই 
সমভূমির বিস্তৃতি। পূর্ব-পশ্চিমে ইহা ৬০০ মাইল লঙ্কা ॥ ইহার পরিসর সর্বত্র 
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সমান নহে। কোথাও ইহা মাত্র ২০ মাইল, কোথাও বা ২০* মাইল প্রশস্ত । 
এই সমভূমির আয়তন প্রায় ৭৫০০০ বৰ্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি | 

এই সমভূমি ইয়াংসি নদীর পলিমাটি দ্বারা স্ষ্ট হইয়াছে। ইয়াংসি মোহানায় 
ব-দ্বীপ তৈয়ারী করিয়াছে। সমভূমি অতি ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে নামিয়া 
গিয়াছে । ইহা চীনের সৰ্বপ্ৰধান নদী। এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এই নদীপথেই 
চলে। মোহানা হইতে বহু দূর পর্যন্ত ইয়াংসি নৌ-বাহনযোগ্য। এই সমভূমিতে 
অনেক কৃত্রিম খাল থাকায় ইয়াংসির সহিত জলপথে সকল স্থানের যোগাযোগ সহজ 
হইয়াছে । চীনদেশের আর কোথাও এত খাল নাই৷ 

এই সমভূমি অঞ্চলে উত্তর চীনের মত প্রচণ্ড শীত পড়ে না। শীতকালে গড় 
উত্তাপ ৪০০ ফাঃ-র কাছাকাছি থাকে | শরীক্সের গড় উত্তাপ ৮০০ ফাঃঁ-৮৫* ফাঃ, 
বৃষ্টিপাত শ্রীম্মেই অধিক হয়। বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ৪০" 
হইতে ৫০ | 

এই সমভূমির জলবায়ু এবং মৃত্তিকা কৃষিকার্ধের পক্ষে অত্যন্ত ALTA! 
সমভূমির মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে কনষিকাৰ্য হয়। ধানই 
এখানকার প্রীশ্মকালের প্রধান ফদল। গতকালের প্রধান ফসল গম ও বালি। 
এছাড়া এখানে প্রচুর তুলা ও রেশম উৎপন্ন হয়। চীনে উৎপন্ন মোট তুলার প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ এখানে উৎপন্ন হয়। 

এই সমভূমিতে ছোটবড় অনেক শহর আছে। এই সমভূমির ১২টি নগরের 
গ্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক। এক লক্ষাধিক লোকের নগরের 
সংখ্যাও বারোর কম হইবে ন| ৷ এই সকল নগরের প্রত্যেকটির বিবরণ এখানে 
দেওয়া সম্ভবপর নয়। সাংহাই ইয়াংসির মোহানায় অবস্থিত চীনদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বন্দর ও শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম নগরী ৷ চীনের বাণিজ্য- 
সম্ভারের প্রায় অর্ধেক এই বন্দর দিয়াই আমদানী-প্তানী হয়। এই বন্দর দিয়া 
প্রচুর রেশম (মোট রপ্তানীর ইউ অংশ) এবং চা (মোট রপ্তানীর অর্ধেক ) 
রপ্তানী হয়। এখানে অসংখ্য কলকারখানা আছে। নানকিং ইয়াংপির তীরে 
অবস্থিত এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী | ইহা অনেকগুলি রেলপথের কেন্দহল 
ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্্র। হাঙ্কেঁ ইয়াংসির তীরে একটি বিখ্যাত বাণিজ্যবেত্ৰ 
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হ্যাংচৌ সাংহাইর দক্ষিণে একটি অগভীর সমুদ্রখাড়ির মুখে অবস্থিত। ইহা 
রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। 

(৬) দক্ষিণ ও মধ্যচীনের পার্বত্য অঞ্চল-_ উত্তর চীনের সমভূমির 
পশ্চিমে হোয়াংহো ও ইয়াংসির মধ্যবর্তী অংশ এবং দক্ষিণ চীনের ইয়াংসি সমভূমি 
ও সিকিয়াং উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্বতময়। পার্বত্য নদীর অল্পপরিসর 
উপত্যকা ভিন্ন এখানে সমতল স্থান নাই। পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে জমি 
কাটিয়| চাষ করা হয়। ধান এবং চা এখানকার প্রধান ফসল। 

এখানে অনেক খনিজ সম্পদ আছে। তন্মধ্যে কয়লা এবং লৌহই প্রধান। 

(৭) সিকিয়াং উপত্যক|--সিকিয়াং দক্ষিণ চীনের অন্যতম প্রধান নদী। 
ইহা ক্যাণ্টনের নিকটে দক্ষিণ চীন সাগরে পড়িয়াছে। এই উপত্যকার প্রচুর 
ধান্য জন্মে এছাড়| ইক্ষু, তামাক, ভুট্টা, বাদাম, কমলালেবু এবং চা-ও উৎপন্ন 
হয়। গুটিপোকার চাষও এখানে আছে। সিকিয়াং নদী দিয়া ছোট ছোট 
জাহাজ মোহান| হইতে প্রায় ২০* মাইল ভিতরে চলাচল করিতে পারে। 
ক্যাণ্টন (লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ) সিকিয়াংএর মোহানার নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ 
চীনের অন্যতম প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। 

হংকং_ ক্যান্টনের প্রায় ৯, মাইল দক্ষিণ-পূর্বে হংকং দ্বীপ ( উপকূলের 
কৌলুন সহ) ৰৃটিশের অধিকারভুক্ত। ইহা দূরপ্রাচ্যে বুটিশের একটি প্রধান 
নৌঘাটি। ইহার ভূমি পৰ্বতময়, জলবায়ু উষ্ণ ও ae) রাজধানী ভিক্টোরিয়া 
(লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ) প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। 

(৮) দক্ষিণ-পূর্ব উপকুল-_হাংচৌ হইতে ক্যান্টন পৰ্যন্ত সঙ্ধীৰ্ণ উপকূল 
লইয়া এই অঞ্চল৷ ইহার পশ্চিমে দক্ষিণ চীনের পাৰ্বত্যভূমি। তাই উপকূলের 
একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাওয়ার একমাত্র পথ সমুদ্র । সমুদ্রের সঙ্গে এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদের তাই খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । এই জন্য এখানকার অধিবাসীরা 
সাহসী নাবিক হইতে পারিয়াছে। ব্ৰহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশে যে সকল চীনারা 
আছে তাহাদের অধিকাংশেরই আদি নিবাস এই উপকূল অঞ্চল। এখানে ধান, 


চা ও কুমলালেৰু aps জনে। নিংপো, ফুচ্যাও, আময় ও সুয়াটো এই 
অঞ্চলের প্রধান বন্দর ও শহর | 


/ 
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(৯) ইউনান মালভুমি--তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্বে ইউনান মালভূমি। এই 


| মালভূমির জলবায়ু ও ভূপ্রক্ৃতি কৃষিকার্ধের প্রতিকূল; তাই এখানে লোকসংখ্যা 


খুব কম। ভূ-তত্ববিদ্র| a করেন যে এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ 
আছে। তবে এখানে খনিজ শিল্প গড়িয়া উঠিতে এখনও অনেক দেরী আছে। 

হাইনান দ্বীপ--চীনের দক্ষিণদিকে একটি অল্পপরিসর (১৫ মাইল চওড়া) 
প্রণালী হাইনান দ্বীপকে মূল ভূখণ্ড হইতে পৃথক করিয়াছে। ইহার আয়তন 
১৪০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। ইহার ভূমি পাৰ্বত্য, জলবায়ু উষ্ণ 
ও আর্দ। ধানই এই দ্বীপের প্রধান ফসল | বনজ সম্পদের মধ্যে কাষ্ঠ ও রবারই 
উল্লেখযোগ্য । এখানে উৎকষ্ট শ্রেণীর আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। প্রধান শহর 
কিয়ুংচাও | 

SSCA বৰা ভাইত্ডস্সান্দ--কমুনিষ্টদের নিকট পরাজিত হইয়া 
কুওমিণ্টাং সরকার এখন এই দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহা জাতীয়তাবাদী 
চীনাদের অধীন। এই দ্বীপের পূর্বভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি ভূপপর্বত 
আছে। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট মরিসস ( ১২,৯৫৬”), পাহাড়গুলি পশ্চিম দিকে 
ক্ৰমশঃ নীচু হইয়| গিয়াছে। উপকূলে উর্বর সমভূমি আছে। এই দ্বীপের আয়তন 
প্রায় ১৪,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ। সমুদ্রক্োতের প্রভাবে এই 
দ্বীপের জলবায়ু উষ্ণণীতোষণ। সারা বংসর বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্ৰীষ্মকালেই অধিক 
বৃষ্টি হয়। উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ৪০", কিন্তু পর্বতের উপরিভাগে ১০*'র 
অধিক বৃষ্টি হয়। 

ধান এবং চা এই দ্বীপের প্রধান ফসল। এছাড়া এখানে BE, আলু ও 
কমলালেবু প্রচুর জন্মে | ea উৎপাদনের জন্য ফরমোসা৷ বিখ্যাত। এ দ্বীপে 
কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। প্রধান শহর তাইপেই (লোকসংখ্যা 
ag লক্ষ) ফরমোসার রাজধানী। ভাইনান অন্যতম প্রধান শহর। 


কোরিয়! 
কোরিয়ার আয়তন ৮৫,৭০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। 
উপদ্বীপের উত্তরভাগ উচ্চ মালভুমি। দক্ষিণে পূর্ব উপকূলের নিকটে উত্তর দক্ষিণে 
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বিস্তৃত একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টি খুব খাড়াভাবে পূর্বদিকে নামিয়া গিয়াছে। 
পশ্চিম দিকের ঢাল কম । পশ্চিমে বিস্তৃত সমভূমি আছে। 


কোরিয়ার জলবায়ু মাঞ্চুরিয়ার জলবায়ুর অনুরূপ ; তবে সমুদ্রবাযুর প্রভাবের 


জন্য বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। 

এখানকার মৃত্তিক| অনুর্বর, তাই ফসল খুব ভাল হয় না। ধানই প্রধান ফদল। 
অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, বালি, সোয়াবিন, ভুট্টা, তামাক, তুলা ও মিলেট 
প্রধান। সমুদ্র উপকূলে AST ধরা হয়। 

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা ও লৌহের নাম করা যাইতে পারে। শিল্প দ্রব্যে 
মধ্যে কাগজ, সিমেন্ট এবং বস্তুই প্রধান | 

সিউল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী। পাঁই-অং-যং উত্তর কোরিয়ার 
রাজধানী। সুজান দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত প্রধান বন্দর | 


জাপান 

হকাইডো, TAR, লিকোকু, কিউসিউ- এই চারিটি বৃহৎ দ্বীপ ও নিকটবর্তী 
অনেকগুলি ক্ষুদ্ৰ দীপ লইয়া জাপান দেশ বা নিগ্নন। ইহাদের মধ্যে VAR 
দ্বীপই বৃহত্তম। 

জাপানে TERS বেশী। এখানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। 
ইহাদের কতকগুলি এখনও সক্রিয় | জাপানে এত বেশী ভূমিকম্প হয় যে ইহাকে 
ভূমিকম্পের দেশও বলা হয়। টোকিওর পশ্চিমের সমভূমি ( কুয়াণ্টো সমভূমি ), 
নাগোয়া ও কোবে-ওনাকা অঞ্চলের সমভূমি ভিন্ন এদেশে আর কোনও 
উল্লেখযোগ্য সমভূমি নাই৷ 

জাপানের জলবায়ুকে এক কথায় হিমশীতোষ মহাসাগরীয় জলবায়ু বলা যাইতে 
পারে। শীতকালে হক্কাইডো দ্বীপ এবং Sage উত্তরাংশের গড় উত্তাপ হিমান্বের 
নীচে থাকে । দক্ষিণ দিকে তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে । কিউসিউ দ্বীপের 
দক্দিণাংশে জানুয়ারীর গড় উত্তাপ ৪৫ ফাঃ। গ্রীষ্মকালে কিউসিউর দক্ষিণের 


তাপমাত্রা ৮** ফাঃ হয়। উত্তরে তাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে । একেবারে : 


হককাইডোর উত্তরে জুলাইয়ের গড় উত্তাপ ৬০ ফাঃ হয়। বৃষ্টিপাত বারমাসই হয় 
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তবে গ্রীষ্মকালে পূর্ব উপকূলে ও শীতকালে পশ্চিম উপকূলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। 
দক্ষিণে বৃষ্টিপাত বেশী ( ১০০" ) এবং উত্তরে কম ( 20") হয়। জাপানে বৃষ্টিহীন 
শুষ্ক কোন অঞ্চল নাই। 

জাপানের ভূ-প্রকৃতি পার্বত্য, সমভূমির পরিমাণ কম। তাই জাপানের ভূমি- 
পরিমাণের শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র কর্ষণযোগ্য | এই অল্প স্থানেই জাপানী কৃষকদের 
কুশলতায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ধানই এখানকার প্রধান ফদল। যেখানে 
সমভূমি সেখানেই ধানক্ষেত দেখিতে পাইবে । উচুনীচু স্থানে, পাহাড়ের গায়ে 
ধাপে ধাপে চাষের জমি কাটা হইয়াছে। ইহাতে গম, বালি, ভুট্টা মিলেট, আলু, 
শাকসন্জী, তামাক, চা ও সোয়াবিনের চাষ হয়। রেশমের ST তু'তগাছের চাষ 
সর্বত্রই হয় তবে হনস্থ দ্বীপের মধ্যভাগেই সবচেয়ে বেশী রেশম উৎপন্ন হয়। রেশম 
রপ্তানীতে জাপানের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। সমুদ্রের উপকূলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া 
যায়। তাই মত্ত ধরা ও মৎস্ত ব্যবসায় জাপানীদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। 
পৃথিবীর আর কোথাও এত অধিক মত্ত ধরা হয় ন| ৷ জাপানীদের প্রাত্যহিক 
খাদ্যের একটি প্রধান অংশ মৎস্ত। মৎস্ত হইতে জাপানীরা জমির সারও প্রস্তুত = 
করে। Ws জাপানের অন্যতম প্রধান রপ্তানী দ্রব্য | 

খনিজ সম্পদে জাপান অত্যন্ত দরিদ্র । জাপানে fae শ্রেণীর কয়লা আছে। 
কয়লাখনিগুলি উত্তর-পশ্চিম কিউসিউ ও দক্ষিণ হক্কাইডোতে অবস্থিত। প্রতি 
বৎসর যে পরিমাণ কয়লা উঠান হইতেছে তাহাতে অচিরেই সব কয়লা শেষ হইয়া 
যাইবে। আকরিক লৌহের পরিমাণ আরও কম। তাই জাপানকে কয়লা ও 
লৌহের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাত্রের খনিও আছে। দেশের 
প্রয়োজনীয় তামার সবই দেশে পাওয়া যায়। সামান্য পেট্রোলিয়ামও জাপানে 
উৎপন্ন হয়। করলা ও পেট্রোলিয়াম জাপানে খুবই কম। পাৰ্বত্যভূমির জন্য 
জাপানে খরস্রোত৷ নদী ও জলপ্রপাতের অভাব নাই। তাই জাপান প্রচুর 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কয়লা ও পেস্রোনিয়ামের অভাব পূরণ করিয়াছে। 
এশিয়ার আর কোনও দেশে এত অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। 
বিগত এক শতাব্দীতে জাপান যেভাবে শিল্পের উন্নতি করিয়াছে তাহা ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। এখন জাপানকে বিদেশ হইতে Paste কোন ফ্রব্যই 
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৷ 
আমদানী করিতে হয় না। নিজের দেশের শিল্পের জন্য জাপান কীচামাল আমদানী 
করে, সেইগুলিই আবার শিল্পদ্রব্যের আকারে বিদেশে চালান দেয়। শিল্পে এত 
উন্নত দেশ এশিয়াতে আর নাই । শিল্প বিষয়ে এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই 
পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্্রগুলির সমকক্ষ । এখানে জাপানের শিল্পজাত দ্রব্যের নাম 
করা সম্ভব নয়। এইটুকু জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে জাপানে সবরকমের 
শিল্পই আছে। বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের শিল্পবাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে | 
তবে এতদিনে জাপান যুদ্ধের ক্ষতি অনেক পুরণ করিতে পারিয়াছে। এখন 
৷ জাপানী দ্রব্য আবার বাজারে আসিতে আরম্ত করিয়াছে; তবে জাপান পূর্বের মত 
| শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। 

জাপানের আয়তন ১৪১,৫২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ | 
জাপানের প্রায় অর্ধেক লোক শিল্পের উপর নির্ভরশীল । বাকী অর্ধেকের জীবিকা 
কৃষি এবং মৎস্ত ধর! ও মত্ত্য ব্যবসায় 

হনস্থ দ্বীপের পূর্ব উপকূলে টোকিও (৬২৭৭ লক্ষ) জাপানের রাজধানী ও 
পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগরী | ইহা! জাপানের অন্যতম প্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। 
টোকিওর ২০ মাইল দক্ষিণে ইয়োকোহাম| (৯৫১ লক্ষ )। ইহা জাপানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দৰ ও রেশম রপ্তানীর বৃহত্তম কেন্দ্র । 'কিয়োটো। (১১ লক্ষ ) জাপানের 
অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্ৰ। ইহ! চীনামাটির বাসন প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। 
ওসাকা (১৯৫৬ লক্ষ) জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, বন্দর ও বন্্রশিল্লের 
প্রধান কেন্্র। তাই ইহাকে ‘জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার’ বলা হয়। এখানে ইস্পাতের 
জিনিস, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, খেলনা, রবার ও চিনির কল আছে। কোরে 
{( ৭৬৫ লক্ষ ) ওসাকার পশ্চিমে অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্ৰয় এবং জাপানের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর । এই বন্দর দিয়া কীচামালই বেশী আমদানী হয়। এখানে 
রবারের কারখানা ও রেশমের কল আছে। নাগোরা! (১০৩ লক্ষ) জাপানের 
বিখ্যাত বন্দর | ইহা রেশম, বস্তু ও পশমের জন্য বিখ্যাত । চীনামাটির বাসন 
স্ততের কারখানাও এখানে আছে। নাগাসাকি (২৪১ লক্ষ) কিউসিউ 
দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত জাপানের জাহাজ-নির্দাণ কেন্দ্ৰ হিরোশিমা 
(২৫৮ লক্ষ ) অন্যতম শিল্প ও বাণিজ্য cea! বিগত মহায়ুদ্ধের সময় 
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আমেরিকানরা আণবিক বোমা ফেলিয়া নাগাসাকি ও হিরোশিমা শহর দুইটিকে 
একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল | যুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপ পরিফার করিয়া আবার 
নৃতন নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। হাকোডাটে (২:২৯ লক্ষ) শিল্পপ্রধান শহর | 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবর্তী সমুদ্রের কতকগুলি 
দ্বীপ লইয়া দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়া । দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল | 


ল্হ্ধদেশ 

আসামের পূর্বদিকের পাৰ্বত্যভূমি ব্ৰহ্মদেশকে ভারত হইতে পৃথক করিয়াছে। 
এই পর্বতগুলি ভঙ্গিল পর্বত। ইহাদের উচ্চতা কোথাও ৫,০০০ ফুটের কম নয়। 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আরাকান ইয়োমা পাহাড় ব্রহ্মদেশের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। 
উত্তর দিকে ইহা, আসামের দক্ষিণের পাহাড়ের সহিত সংযুক্ত। সেখানে ইহার 
উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফুট, দক্ষিণে Bel ক্রমশঃ নীচু হইয়া গিয়াছে। একেবারে 
দক্ষিণে ইহা মাত্র ১০০০ ফুট উচ্চ। পশ্চিম দিকে উপকূলে সমভূমি আছে। 
আরাকান ইয়োমার পূর্বে ইরাবতী ও চিঙুইন উপত্যকা | চিঙুইন ও ইরাবতীর 
BE প্রবাহের মধ্যবর্তী ভূমি পার্বত্য । ইরাবতী নদী মোহানার বিশাল ব-দ্বীপ 
সৃষ্টি করিয়াছে | ইরাবতী (নিম্নাংশ ) উপত্যকাই ব্ৰহ্মদেশের সৰ্বপ্ৰধান অঞ্চল। 
ইরাবতীর পূৰ্বে সিতাং উপত্যকা । ইরাবতী ও সিতাংএর মধ্যভাগে অনুচ্চ পেগ্ড 
ইয়োমো পাহাড়। আরও পূৰ্বে প্রাচীন শিলাগঠিত শান মালভূমি। ইহার ভূমি 
বন্ধুর । একেবারে দক্ষিণে টেনাসেরিমের পাহাড়। পাহাড়ের গশ্চিমে একটি 
wel উপকূল সমভূমি আছে। 

এই দেশের জলবায়ু উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের জলবায়ুর অন্থরপ। শীত ও 
গ্রীষ্মের তাপমাত্রার প্রসর বেণী হয় না। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর প্রভাবে 
এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে বৃষ্টি হয় না। আরাকান উপকূল, 
ব-দ্বীপ অঞ্চল, টেনাসেরিম উপকূল ও উত্তরের পার্বত্যভূমিতে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে 


| 
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বেশী (৮০"-র অধিক) হয়। মধ্যভাগে ইরাবতী উপত্যকার মধ্যাংশে বৃষ্টিপাত 
সবচেয়ে কম (9"-র কম)। অবশিষ্ট অংশে ৪০" হইতে ৮০" বারিপাত হয়। 

ব্ৰহ্মদেশের পার্বত্য অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এই সকল অরণ্যভূমিতে ' 


বহু মূল্যবান বৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে শাল ও সেগুনই প্রধান। এত Vege 


মধ্য বন্বের খনি হইতে 


Get কাষ্ঠ আর কোথাও পাওয়া যায় all তাই ইহার চাহিদা খুব বেশী। 
প্রতি বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টন ওজনের কাঠ কাটা হয়। হাতীর সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ 
গাছের গুড়ি একস্থান হইতে অন্স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ব্ৰহ্মদেশ হইতে প্রচুর 
কাঠ দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন, জাপান ও ইউরোপে রপ্তানী হয়। 

এই দেশ খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বর্তমানে 


পেট্রোলিয়ামই প্রধান । 


বংসরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন 
গ্যালন তৈল উঠান হয়। 
অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের 
মধ্যে টিন, তাম্ৰ, রৌপ্য, 
সীমা, দস্তা ও টাংষ্টেন 
প্রধান। চুনি, পান্না, নীলা 
প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের 
জন্য পূর্বে ব্রহ্মদেশের খুব 
খ্যাতি ছিল। এখন এই 
সব পাথর খুব বেশী 
গাওয়া যায় না। 

কৃষিই  ব্ৰহ্মবাসীদের 
প্রধান. উপজীবিকা। 
ধান্তই এই দেশের প্রধান 
ফসল | আরাকান ও 
টেনাসেরিম উপকূল এবং রিনি 
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ইরাবতী উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ধান্তের প্রায় = 
অর্ধেক বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে তৈলবীজ, তুলা, ভুট্টা এবং 
তামাকই প্রধান। দক্ষিণদিকে টেনাসেরিম অঞ্চলে আজকাল রবারের চাষ 
হইতেছে | 

ব্ৰহ্মদেশের আয়তন ২৬১,৬১০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি 
৯০ লক্ষ । GRA (৬:১৩ লক্ষ) ইরাবতীর ব-দ্বীপে উহার একটি শাখার উপর 
অবস্থিত। ইহা ব্ৰহ্মদেশের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর । ইহা সমুদ্ৰ 
হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বন্দর দিয়া কাঠ, চাউল ও খনিজ 
তৈল রপ্তানী হয়। এখানে চাউলের কল, দিয়াশলাইএর কারখানা, পেট্রোলিয়াম: 
শোধনশিল্প ও কাষ্ঠ চেরাইএর কল আছে । এখানকার বৌদ্ধ মঠ ‘সোয়েডাগন 
প্যাগোডা” বিখ্যাত। ইহা অষ্ট্রেলিয়া ও ইন্দোচীনগামী বিমানপথের একটি বড় 
cet) বেসিন ইরাবতীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। আকিয়াব 
আরাকান উপকূলে অবস্থিত চাউল রপ্তানীর বন্দর। 'মৌলমীন (৭১,০০০) ৷ 
চাউল ও সেগুন কাঠ রপ্তানীর বন্দর। মান্দাঁলয় (১,৬৩,০০০ ) দেশের 
মধ্যভাগে ইরাবতীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ। ট্যাভয় 
ও MOS টেনাসেরিম উপকূলে অবস্থিত বন্দর। ট্যাভয় হইতে টিন রপ্তানী হয়। 
ভামে। উত্তর ব্রহ্মে ইরাবতীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। 


পূর্ব-উপদ্ীপ 

শ্তাম দেশ ও ইন্দোচীন লইয়া যে অঞ্চল উহাকে একত্রে পূর্ব উপদ্বীপ নামে 
অভিহিত করা যাইতে পারে | এই উপদ্বীপের উত্তরে ইউনাঁনের উচ্চ মালভূমি এবং 
উত্তর-পূর্বে শান মালভূমি | উত্তরাংশে একটি অল্প-উচ্চ ( ২৫০০/-৩৫০০/ ) মালভূমি 
আছে। এই মালভূমি হইতে পূর্ব উপকূলের নিকট দিয়া, একটি পাহাড় দক্ষিণ দিকে 
সাইগনের নিকট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার গড় উচ্চতা ৪০০০ ফুট। 
পশ্চিমদিকেও অন্্রূপ একটি পাহাড় আছে। ইহা! দক্ষিণদিকে টেনাসেরিমের 
পাহাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই ছুই পাহাড়ের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত 
একটি অল্প-পরিসর উচ্চ ভূমি আছে। এই উচ্চ ভূমির পশ্চিমদিকে মেনাম নদীর 
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সমভূমি এবং পূর্বদিকে মেকং নদীর সমভূমি। এই উচ্চভূমি হইতে (কোরাত 
শহরের দক্ষিণে ) আর একটি উচ্চভূমি বাহির হইয়া পূর্বদিকে মেকং নদী পর্যন্ত 


চলিয়া গিয়াছে। এই উচ্চভূমি মেকং সমভুমিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 
উত্তরের অংশকে মধ্য-মেকং-সমভূমি ও দক্ষিণের অংশকে কাঘোডিযা কোচিনচীনের 
সমভূমি বলা যাইতে পারে। উপরের মানচিত্রটি লক্ষ্য করিলে তোমরা ইহা 
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ভালভাবে বুঝিতে পারিবে । উত্তর-পূর্ব ভাগে লোহিত ও কৃষ্ণ নদী নিয়প্রবাহে 
মিলিত হইয়া টংকিংএর সমভূমি RP করিয়াছে। এ ছাড়া পূর্ব উপকূলে একটি 
wall সমভূমিও আছে 1 মেনাম, CAFR ও লোহিত (Red river) এই অঞ্চলের 
প্রধান নদী । 

এখানকার জলবায়ু উষ্ণ মৌস্থমী জলবায়ু । শীত ও ate তাপমাত্রার 
পাৰ্থক্য কম। আীত্মকালে মৌস্থমী বায়ুর প্রভাবে বারিপাত হয়। বারিপাতের 
পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। পূর্ব উপকূলে সবচেয়ে বেশী (৮০"-১২০" ) 
বৃষ্টিপাত হয়। 

উত্তরের মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে Seed সেগুন কাঠ পাওয়| যায়। বর্ষার 
সময় কাঠগুলি মেনাম ও মেকং নদী দিয়া ভাসাইয়| ব্যাপ্কক ও প্নম্‌প্নে পর্ম্ত 
আনা হয়। 

পূৰ্ব উপদীপের টংকিং অঞ্চলই খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ৷ হানয়-হাইফং অঞ্চলে 
Cees শ্রেণীর কয়লা, লৌহ ও wel পাওয়া যায়। এছাড়| হানয়ের উত্তরদিকে 
টিনও পাওয়া যায়। 

উপকূলের অধিবাসীরা সমুদ্ৰ হইতে গরুর মত্ত ধরে। এছাড়া তৌলে সেপ 
(Tonle Sap) হৃদ অঞ্চলেও প্রচুর মৎস্ত ধরা হয়। মস্ত এখানকার অধিবাসীদের 
নিত্য-খান্যের অন্ততম প্রধান অঙ্গ। 

RE অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। উপরোক্ত সমভূমিগুলিই ae 
প্রধান অঞ্চল। ধানই প্রধান ফসল। এছাড়া ইক্ষু, নারিকেল, তুলা এবং তামাক 
সৰ্বত্ই উৎপর হয়। ব্যাদ্বকের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও সাইগনের দক্ষিণে প্রচুর রবার 
উৎপন্ন হয়। পূর্বদিকের Weer পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে। টংকিং 
সমভূমিতে আলু, মটরশুটি, রেশম, এরারুট ও শন প্রচুর উৎপন্ন হয়। 

_ ব্যাঙ্কক (১১ লক্ষ) মোহান| হইতে ২০ মাইল দূরে মেনাম নদীর তীরে 

অবস্থিত। ইহা শ্তামদেশের রাজধানী এবং পূর্ব উপদ্বীপের বৃহত্তম নগর ও 
বাণিজ্যকেন্দ্ৰ! আন্তৰ্জাতিক বিমানপথের ইহা একটি বড় ষ্টেশন । এখানে 
সাবান, দিয়াশলাই, কাগজ ও চামড়ার কারখানা আছে। আাইগন মেকংএর 
FAIA উহার একটি শাখানদীর:উপর অবস্থিত ইন্দোচীনের অন্যতম প্রধান বন্দর 


| 
| 
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রাজধানী । হাইফং প্রসিদ্ধ বন্দর। ভিয়েভিএ' লেয়সের রাজধানী। পূৰ্ব 
উপকূলে BCH আনামের রাজধানী ও বন্দর | 


aie ভলদ্ীীশ 


৷ ব্ৰহ্মদেশ ও পূৰ্ব উপদ্বীপের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ । ক্রা যোজক ইহাকে ব্ৰহ্ম 
ও শ্যাম দেশের সহিত যুক্ত করিয়াছে। উপদ্বীপটির মধ্যভাগ প্রশন্ত। উত্তর ও 
ণ ইহা ক্রমশঃ সরু হইয়| গিয়াছে। মধ্যভাগে মালাকা হইতে উত্তর-দক্ষিণে 
বিস্তৃত একটি পাহাড় (উচ্চতা ৩০০০) আছে। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমদিকে আরও 
কতকগুলি পাহাড় আছে। তাই উপকূলে প্রশস্ত সমভূমি নাই । 

ইহা নিরক্ষীয় জলবায়ুর দেশ। সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়। উষ্ণতাও সার! 
বংসর প্রায় এইরূপ থাকে। জানুয়ারী ও জুলাইএর তাপের প্রসর খুব কম। 

খাগ্যশস্তের মধ্যে ধানই প্রধান | এছাড়া নারিকেল, কলা, সুপারি, 
সাগু ও কমল| প্রচুর উৎপন্ন হয়। রবার উৎপাদনের জন্য মালয় বিখ্যাত । এত 
Fata আর কোথাও উৎপন্ন হয় ন| | 
খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিনই প্রধান। এছাড়া লৌহ ও কয়লা সামান্য পাওয়া 
যায়। রবার ও টিন রপ্তানীর জন্য মালয় বিখ্যাত। 

কুয়ালালামপুর মালয় ফেডারেশনের রাজধানী। সিঙ্গাপুর (১১ লক্ষ ) 
মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর, পোতাশ্ৰয় 
ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ এখান হইতে প্রচুর রবার ও টিন রপ্তানী হয়। ইহা 
আন্তর্জাতিক বিমানপথের একটি বিখ্যাত ষ্টেশন। ইহ! গ্রাচ্যে বৃটিশের একটি 
শ্ৰেষ্ঠ নৌঘাটি। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগপথে অবস্থিত বলিয়া 


ইহার সামরিক গুৰুত্বও বেশী। 


২৪৮ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


ক্িলিসাইন্৷ সাশ্ৰালনভল্ৰ 

বোর্ণিওর উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ-বৃহৎ কতকগুলি দ্বীপ লইয়া ফিলিপাইন সাধারণতন্ত। 
এইগুলির মধ্যে উত্তরের লুজন ও দক্ষিণের মিণ্ডানাও দ্বীপই বৃহৎ। দ্বীপগুলির 
ভূমি পার্বত্য | | 

এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ | কোথাও ৪০"র কম বারিপাত হয় না। 
ধান, ইক্ষু ও শন প্রধান ফনল। এ ছাড়া নারিকেল এবং GES প্রচুর জন্মে | 

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে স্বৰ্ণ, ক্রোমিয়াম, তাম ও কয়লা প্রধান | 

ম্যানিল| (১২ লক্ষ ) রাজধানী ও প্রধান বন্দর | শন ও চুরুট রপ্তানীর জনন 
বিখ্যাত। কাগজ, চুরুট, শনের দড়ি তৈয়ারীর কারখানা শহরে আছে। 

শ্শিস্সা*- জাভা, জুমাত্রা, caffe (3 অংশ ), সিলিবিস ও 

ছোট ছোট অনেকগুলি দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ব গঠিত। ইহার 
আয়তন ৫৭৫,৮৯৩ বৰ্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮, লক্ষ। ধান, চা, ইক্ষু ও 
রবার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। জাকার্তা (২৫ লক্ষ) জাভা দ্বীপে অবস্থিত | 
ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর | 

বোর্নিওর উত্তৱ-পশ্চিমাংশে সারাওয়াক বৃটিশ উপনিবেশভুক্ত রাজ্য। 
উত্তরাংশে বৃটিশ বোর্নিও ইংরাজদের অধীন | এই দ্বীপে পঢ়ুর ate উৎপন্ন হয়। 


দক্ষিণ এশিয়া 


ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল দ্বীপ লইয়| দক্ষিণ এশিয়া | ভারত ও পাকিস্তানের _ 
বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে জানিতে পারিবে। নিয়ে সিংহল দ্বীপের ভৌগোলিক 
বিবরণ দেওয়| হইল | 


সিংহল বা লঙ্কা De} 

ভারতের দক্ষিণে সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ | ইহার উত্তরভাগ সরু, দক্ষিণতাগ _ 
ome | অগভীর পক প্রণালী ইহাকে ভারত হইতে পৃথক করিয়াছে। সিংহলের 
দক্ষিণার্ধের মধ্যভাগের ভূমি পার্বত্য | ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ পেড়োটাল্লাগাল্া 


* মধাশিক্ষা পৰ্বদের নিৰ্দেশ অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়া ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহকে অষ্ট্রেলেশিয়া 
মহাদেশের অন্ততুক্তি করা হইয়াছে। তাই এখানে এইসকল দ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ২৪৯ 


(৮,২৯৫/)। জলবায়ু উষ্ণ | উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এই উভয় মৌন্থমী বায়ু 
: হইতেই এখানে বৃষ্টি হয়। তাই সারা বৎসরই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যতাগের 
পার্বত্য অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী | 

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, চা, রবার, কফি, নারিকেল, লবঙ্গ ও দারুচিনি 
প্রধান | | 

সিংহলের আয়তন ২৫,৩৩২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৮১ লক্ষ। কলন্বো 
(sxe লক্ষ) সিংহলের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা! 
আন্তর্জাতিক সমুদ্ৰপথের একটি বড় ষ্টেশন ৷ জাহাজগুলি এই বন্দর হইতে কয়লা 
লয়। জাফনা, বাত্তিকালয়া, নেগন্বে| ও গাল্লে অন্যান প্রধান শহর | 


তৃতীয় খণ্ড 
fase ভাগ 
ভারত ( Bharat বা India ) 


ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। ইহা বহুদিন বিদেশীদের পদানত ছিল। 
প্রায় ছুই শতাব্দীকাল ইহা ইংরাজদের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্বের ১৫ই 
আগষ্ট ইহা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের 
যে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতেন তাহা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই) 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বটে তবে ইহা ভারত ও পাকিস্তান--এই দুই রাষ্ট্রে খণ্ডিত 
হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমাংশে মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও বন্ধদেশের পূর্বভাগ 
লইয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের হৃষ্ট হইয়াছে। বাকী অংশ ভারত। ১৯৫ জনের 
২৬শে জানুয়ারী ভারত একটি সার্বভৌম গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে | 

এশিয়ার মত ভারতও একটি বৈচিতরাপূ্ণ দেশ । শিলা, ভূ-প্রকৃতি, জীব-জন্তু 
উদ্ভিজ্জ, মানবগোগী, লোকবসতি--সবকিছুরই চরম অবস্থা এদেশে দেখিতে পাইবে। 


ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্ৰ পৃথিবী বলা হয়। 

সীমা কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত. ভারতের সমগ্র উত্তরদিক ব্যাপিয়া 
অভ্ৰভেদী হিমালয় পর্বতমালা ইহার উত্তর সীমা রটনা করিয়াছে। হিমালয়ের 
স্বউচ্চ পৰ্বতশ্ৰেণী ভারতকে উত্তরের দেশগুলি হইতে সম্পূৰ্ণভাবে বিচ্ছি্ করিয়াছে। 
ইহা শুধু মহত চলাচলের দুল বাধ সি করে নাই | এই অত্যুচ্চ পর্বতমালা 


ম্ধ্যশিক্ষা ভূগোল ২৫১ 
অতিক্ৰম করিয়া বায়ুপ্রবাহও একদিক হইতে অন্যদিকে যাইতে পারে না। 
পশ্চিমদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর। পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের 
মধ্যে কোন স্বাভাবিক সীমারেখা নাই। ব্ৰহ্ম ও আসাম-দীমান্তের পৰ্বতমালা, 
পূৰ্ব পাকিস্তান ও বঙ্গোপসাগর ইহার পূর্ব সীমায় অবস্থিত। ভারত মহাসাগর 
ইহার দক্ষিণ সীম| । 

saan ও আম্মভন্ম--এশিয়ার দক্ষিণে যে তিনটি উপদ্বীপ আছে 
তাহার মধ্যেরটি ভারত। Bel দক্ষিণে প্রায় ৮” উঃ অক্ষরেখা (কুমারিকা অস্তরীপ ) 


হইতে উত্তরে ৩৬২০ উঃ অক্ষরেখা (কাশ্মীরের র্বোতর অংশ) পৰ্যন্ত বিস্তৃত। 
পূৰ্ব-পশ্চিমে ইহার বিস্তার ৬৮ পৃঃ দেশান্তর হইতে ৯৭* পুঃ দেশাস্তির পর্যন্ত ৷ 
কৰ্কটকান্তি রেখা ভারতের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া গিয়াছে। 


২৫২ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 

ভারতের আয়তন* প্রায় ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার বর্গমাইল ৷ বাশিয়| বাদে সমগ্ৰ 
ইউরোপ হইতে ভারত সামান্য ছোট । উত্তর-দক্ষিণে ইহার বৃহত্তম বিস্তার প্রায় 
২০০০ মাইল। পূর্ব-পশ্চিমেও ইহার বৃহত্তম বিস্তার ২০০০ মাইল | 

'ভপক্ছুল্ন_ভারতের উপকূল অভগ্ন। উপকূলে বেশী উপসাগর বা খাড়ি 
নাই। তাই আয়তনের তুলনায় তটরেখার দৈর্ঘ্য খুম কম--মাত্ৰ ৪০০০ মাইল। 
বোম্বাই হইতে গোয়া পৰ্যন্ত পশ্চিম উপকূলের যে অংশ তাহা কঙ্কণ উপকূল, এবং 
CHM হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলের অবশিষ্ট অংশ মালাবার 
উপকুল নামে পরিচিত। পূর্ব উপকূলের কুমারিক| হইতে Fel নদীর মোহান| 
পৰ্যন্ত অংশের নাম কর্ণাট উপকূল এবং seta মুখ হইতে মহানদীর বদ্ধীপ tt 
উপকূল ভাগকে উত্তর সরকার (Northern 98089) বল! হয়। সমগ্র পূর্ব 
উপৰ্লকে করমগুল উপকূল নামেও অভিহিত করা হয়। 


ভূ-প্রকৃতি 

ভূমির উচ্চাবচত| ও বন্ধুরতা অন্তুসারে ভারতকে চারিটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন_-(১) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল, 
(২) দক্ষিণের মালভূমি, (৩) উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি ও (৪) উপকূলের 
নিয় সমভূমি | 

(১) উত্তর ও উত্তর-পুর্বের পার্বত্য অঞ্চল--হিমালয় পৰ্বতমাল| ও উহার 
শাখাপ্রশাখা লইয়া এই পাৰ্বত্য অঞ্চল গঠিত। হিমালয় পর্বতমালা কাশ্মীর হইতে 
আসামের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল এবং গ্রন্থ 
১০০ হইতে ২০০ মাইল। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বত ( গড় উচ্চতা ২০,০০০ )| 
অনেকগুলি পর্বত লইয়া হিমালয় গঠিত তাই ইহাকে হিমালয় পর্বতমালা বলা হয় । 

উচ্চতা অনুসারে হিমালয় পর্বতমালাকে তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীতে ভাগ 
করা যাইতে পারে। সর্ব দক্ষিণে হিমালয়ের পাদদেশের পর্বতগুলিকে অবহিমালয় 
বলা যাইতে পারে। ইহার উচ্চতা ৩,০০০ ফুট হইতে ৫,৫০০ ফুট। কাশ্মীর 
হইতে আসাম Ay হিমালয়ের সম্পূর্ণ পাদদেশ ব্যাপিয়া অবহিমালয় অঞ্চল নাই। 


* Vide Statesman’s Year Book—~1955, Pp, 148, 
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| গানে দক্ষিণের সমভূমি হইতে হঠাৎ হিমালয়ের উচ্চ পর্বত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে 
খানে অবহিমালয় বলিয়া কোন অঞ্চল পাইবে ন| । পশ্চিম দিকেই অবহিমালয় 
অঞ্চল সুস্পষ্টভাবে বোব৷| যায়। পশ্চিমাংশে ইহ! শিবালিক পাহাড় নামে 
গরিচিত। অবহিমালয়ের উত্তরে মধ্য হিমালয় শ্রেণী (উচ্চতা wooo’ 
১২,০০০ )। কাশ্মীর উপত্যকা মধ্য হিমালয় অঞ্চলেই অবস্থিত। এই অঞ্চল 
গ্রাম ৫ মাইল প্রশস্ত । ইহার পর হিমালয়ের তৃতীয় শ্রেণী। ইহাই সর্বোচ্চ 
শ্রেণী। ইহাকে উচ্চ হিমালয় (গড় উচ্চত| ১৬,০০০-২০১০০০/) বলা যাইতে 
গারে। এই সকল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গভীর ও দীর্ঘ উপত্যকা আছে। হিমালয়ের 
উচ্চ শৃঙ্গওুলি এই উচ্চ, হিমালয় শ্রেণীতেই অবস্থিত। ২২,০০০ ফুট অপেক্ষা 
উচ্চ ১০০টি ও ২৫,০০০ ফুট অপেক্ষা উচ্চ ৬টি শৃঙ্গ হিমালয়ে, আছে। পশ্চিম 
হইতে পূর্ব দিকে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি যথাক্ৰমে--নাঙ্গাপৰ্বত (২৬৬০০), 
নন্দাদেবী (২৫১৬০), ধবলগিরি (২৬৮০৮), মাউণ্ট এভারেষ্ট 
(২৯,১৪১/), গৌরীশঙ্কর (২৩৪৪০) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘ| (২৮,২০০ )। 
উচ্চতায় এভারেষ্ট পৃথিবীতে প্রথম ও কাঞ্চনজঙ্ঘ| তৃতীয় 
হিমালয় পর্বতমালায় কতকগুলি গিরিপথ আছে। এই সকল গিরিবর্ঘ্ দিয়া 
হিমালয়ের উত্তরের স্থানগুলির সহিত ভারতের সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। 
গিরিপথের মধ্যে নিয্নো|ক্তগুলিই প্রধান | 

(১) জোজিল! (শ্রীনগর, সোনমা্গ+লেহ)* (২) কারাকোরাম 
গিরিপথ (লেহ+খোটান), (৩) বুর্জিল গিরিপথ (শ্রীনগর -গিলগিট ), 
(৪) বড়া লাচা ল| (পাঞ্জাবের যোগীন্্গর+-লেহ্‌), (৫) fal fe 
গিৰিপথ (দিমল।+মানস সরোবর), (৬) জেলেপ ল| ও (৫) নাথুলা 
(গ্যাংউক4লাসা)। 

হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে কতকগুলি পর্বত বাহির হইয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব 
দিকের পার্বত্য অঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব দিকে পাটকৈ নাগা, বড়াইল, 

ণিপুরের পাহাড় ও সৰ্ব দক্ষিণে লুসাই পাহাড় দেখিতে পাইবে। মণিপুরের 
Te এখানে যোগ (4) চিছের অর্থ এই বে গিরিপথট জীনগর ও সোননার্গ শহরের সহিত 
OR শহরের সংযোগ সাধন করিয়াছে। 2 


J 
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পার্বত্যভূমির, মধ্যভাগে স্দৃশ্ত মণিপুর উপত্যকা অবস্থিত। বড়াইল 
হইতে পশ্চিমদিকে পর পর জৈস্তিয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড় 
হইয়াছে। এই সকল পাহাড়ের গড় উচ্চতা ৫০০০! হইতে ৭০০%। 
অঞ্চলে BE, আন্‌ ও টোনগুপ প্রভৃতি গিরিপথ দিয়া আসাম সীমান্ত হ 
ব্ৰহ্মদেশে যাওয়া যায়। 

(২) দক্ষিণের মালভুমি-_ভারতের প্রায় সমগ্র দক্ষিণাংশ জুড়িয় 
বিশাল ত্ৰিভুজাকার মালভূমি আছে। ইহা অতি প্রাচীন আগ্নেয় ও রপাস্ত 
শিলায় গঠিত। এই মালভূমির উত্তরভাগে বিন্ধ্য পর্বত। ইহার A 
সাতপুরা পাহাড়। সাতপুরার পূর্বদিকে পর পর, মহাদেব ও 
পাহাড়, আরও কিছু পূর্বে ছোটনাগপুরের পরেশনাথ পাহাড় অবস্থিত। 
সকল পৰ্বতশ্ৰেণী দক্ষিণের মালভূমিকে দুইটি অংশে ভাগ করিয়াছে। 
অংশকে বলা হয় মধ্যভারতের মালভূমি | ইহা 'আরাবলী হইতে 
রাজমহলের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমাংশ মালবের মালভূমি এ 
SI ছোটনাগপুরের মালভূমি নামে পরিচিত। উত্তরের এই মান 
উত্তরদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গাঙ্েয় সমভূমিতে মিশিয়াছে। মালভূমির 
উচ্চতা ১৫০০ ফুট হইতে ২০০০ ফুট | 

উপরোক্ত পাহাড়গুলির দক্ষিণে দাক্ষিশাত্যের মালভূমি । ইহা ত্ৰিতুজাকা 
দক্ষিণদিকে ক্ৰমশঃ সরু হইয়া ইহা প্রায় কুমারিকা অন্তরীপে শেষ হইয়াছে। এ 
মালডূমির ঢাল পূর্ব দিকে। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট ৷ পশ্চি 
পর্বত ইহার পশ্চিম সীমা। পশ্চিমঘাট প্রায় অর্ধমাইল উচু। 
অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ পুর্বঘাট পর্বত। ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহা খণ্ড খণ্ড 
গিয়াছে। এই ছুই পর্বত দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে মিলিত হইয়াছে। 
ডোভাবেতা (৮,৭৫৭ ) নীলগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। নীলগিরির দক্ষিণে আনা- 
মালাই ও পালনী পাহাড়। আনামুদি (৮,৮৫০) আনামালাই পাহাড়ে 
সর্বোচ্চ শৃঙ্ক। ইহাই দক্ষিণাপথের সর্বোচ্চ পৰ্বতশৃঙ্গ। সর্ব দক্ষিণে কার্ডামন 
পাহাড় | 

পশ্চিমে এইসকল পাহাড় থাকায় অভ্যন্তরভাগ হইতে পশ্চিম THE 
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যাতায়াতের অনেক অস্থৃবিধা ঘটিয়াছে। তবে কয়েকটি গিরিপথ এখানে আছে। 
এইগুলির মধ্য দিয়াই উপকূলের দিকে রেলপথ-ও সড়ক গিয়াছে। গিরিপথগুলির 
_ মধ্যে নাসিকের নিকট থলঘাট, পুনার নিকট ভোরঘাট এবং নীলগিরির দক্ষিণে 
পালঘাট গিরিপথই প্রধান | 
(৩) উত্তর ভারতের বিশাল সমভুমি_ উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও 
দক্ষিণের মালভূমির মধ্যভাগে উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি ৷ ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় 
১৫০০ মাইল এবং প্রস্থে ৯০ হইতে ২০০ মাইল। এই সমভূমি গঙ্গা; ব্ৰহ্মপুত্ৰ, 
fig ও ইহাদের উপনদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই সমভূমির পশ্চিমভাগ 
দক্ষিণপশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। পূর্বভাগ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বঙ্গোপসাগরে 
, মিশিরাছে। আরাবলী পৰ্বত ও উহার উত্তর-পূর্বের উচ্চভুমি ইহার জলবিভাজিকা, 
এই সমভূমি অঞ্চলে পলিমাটির স্তর অত্যন্ত গভীর, কোন কোন স্থানে এক হাজার 
ফুট মাটি খনন করিয়াও নিম্নের কঠিন শিলাস্তর পাওয়া যায় নাই। এত বিশাল ও 
ক্রমনিয় সমভূমি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। গঙ্গানদী মোহানা হইতে এক 
হাজার মাইল দুরেও সমূদ্ৰসমতল হইতে মাত্র ৫০০ ফুট উচু। 
| এই সমভুমির উত্তর-পশ্চিমাংশে থর মরু অঞ্চলের বিস্তীৰ্ণ সমভূমিও এই 
_ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত । সিন্ধু-গান্গেশ্ন সমভূমির সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে। 
গাঙ্গেয় নমভূমি পলিহুষ্ট সঞ্চয়জাত ভূমি । কিন্তু থর ম্থলী ক্ষ়জাত সমভূমি ৷ 
(৪) উপকুলের নিন্দ সমভুমি--ভারত্রে উপৰূলভাগে নিম সমভূমি 
আছে। পশ্চিম উপকূলের সমভূমি: অত্যন্ত TAT] কোন কোন স্থানে 
পশ্চিমঘাট পর্বত একেবারে সমূত্ৰতট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পূৰ্ব উপকূলেরে 
সমভুমি অপেক্ষাকৃত ante । উপকূলের এই সমভূমি পলিমাটি ছারা গঠিত বলিয় 
অত্যন্ত উর্বর | 


গঙ্গা, বহ্মপুত্ৰ ও সিন্ধু এই তিনটি উত্তর ভারতের প্রধান নদী | 
গঙ্গা নদী ( দৈৰ্ঘ্য ১৫০০ মাইল )__ইহা উত্তর ভারতের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নদী | ইহা 
হিমালয়ের গঙ্গোত্ৰী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়| হরিঘারের নিকট সমভুমিতে 


১৭ 
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প্রবেশ করিয়াছে। তারপর উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া পূর্বাভিমুখে 
প্রবাহিত হইয়া রাজমহলের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ 
জেলার ধুলিয়ানের নিকট ইহা ভাগীরথী ও পদ্ম৷ এই ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে | 
পদ্মা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত মিশিয়! বঙ্গোপ- 
সাগরে মিশিয়াছে। ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! বলোপ- 
সাগরে পড়িয়াছে। : ভাগীরথীর নিম্ন অংশ হুগলী নদী নামে পরিচিত | i 

উত্তর ও দক্ষিণ তীর হইতে অনেকগুলি উপনদী গঙ্গ| নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ তীরে যমুনা ও শোণ এবং বাম তীরে রামগঙ্গা, গোমতী, 
isl ( সরযু ), গণ্ডকী ও কুশী নদীই প্রধান। চম্বল ও বেতোয়! নদী বিন্ধ্য পর্বত 
হইতে উৎপন্ন হইয়! যমুন| নদীতে পড়িয়াছে। ছোট নাগপুরের মালভূমি হইতে 
অনেকগুলি নদী উৎপন্ন হইয়া ভাগীরখীতে মিশিয়াছে। ইহাদের কথা তোমরা 
পরে জানিতে পারিবে। 

গঙ্গা ও ইহার অনেকগুলি উপনদী হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট । এই জন্য 
গঙ্গা নদীতে বার মাস জল থাকে । জমির ঢাল খুব কম বলিয়া ইহা মোহানা 
হইতে প্রায় ১০০* মাইল পৰ্যন্ত নৌ-চলাচলের উপযোগী । গঙ্গা নদীই উত্তর 
ভারতের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বাণিজ্যপথ | ভারতের অনেক প্রাচীন নগর এই নদীর তীরে 
অবস্থিত। কলিকাতা, ভাগলপুর, মুনের, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, 
কানপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। গঙ্গা ও ইহার উপনদীগুলি 
প্রচুর পলিমাটি বহন করিয়া আনে। এই ay গঙ্গার উপত্যকা ভূমি অত্যন্ত 
উর্বর | 

অ্ৰহ্মপুত্ৰ নদ (দৈৰ্ঘ্য ১,৬৮০ মাইল)-_ইহা তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট 
হইতে উৎপন্ন হইয়| তিব্বত মালভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পূৰ্বাভিমুখে প্রবাহিত 
হইয়াছে। তিব্বতে ইহার নাম সান্‌-পু। তারপর ইহা গভীর গিরিখাতের মধ্য 
দিয়া সদিয়ার উত্তরে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর-পূর্ব আসামে ইহা ডিহং 
নামে পরিচিত। ইহা আসামের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া পূৰ্ব 
পাকিস্তানে তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মায় 
মিশিয়াছে। ব্ৰহ্মপুত্তের দক্ষিণ তীরের উপনদীর মধ্যে Zeta, মানস, টোপ, 
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তিস্তা, করতোয়া এবং বাম তীরের উপনদীর মধ্যে ডিবং, লোহিত ও ধনশ্রী নদীই 
প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের GTS অপেক্ষাকৃত বেশী হইলেও ইহা মোহান| হইতে 
একেবারে আসামের পূরবপ্রান্ত পর্যন্ত নৌ-বাহনযোগ্য । আসাম প্রদেশের পণ্য- 
দ্রব্যের অধিকাংশই এই নদীপথে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে নীত হয়। ডিব্ৰুগড়; 
তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি আসামের প্রধান প্রধান 
নগর এই নদীর তীরেই অবস্থিত | 

সিন্ধু নদ--সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলির অতি সামান্ত অংশই ভারতে 
অবস্থিত। সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের নদী 


দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী 
নৰ্মদ| ও তাপ্তী ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের সব নদীই পূর্ব-বাহিনী। নৰ্মদা, অমর 
কণ্টক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্য ও সাতপুরা পাহাড়ের মধ্য দিয়া এবং 
তাঁতী নদী মহাদেব পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া সাতপুরা পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বন্দর স্মুরাট 


তাপ্তীর তীরে অবস্থিত | 
পূৰ্ব-বাহিনী নদীগুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী ও কাবেরী নদীই প্রধান। 


মহানদী (৫২৭ মাইল) সাতপুরা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্ৰদেশ ও 


উড়িষ্যার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপলাগরে পড়িয়াছে। ইহা মোহানায় 
aaa স্থষ্ট করিয়াছে । মহানদীর উপনদীগুলির মধ্যে ল্ৰাহ্মণী ও বৈতরণী 
AAT প্রধান। জন্বলপুৰ ও কটক মহানদীর তীরে অবস্থিত। গোদাবরী 
(৯০০ মাইল) পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বোম্বাই ও 
অন্ধ রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। প্রাণহিভাঃ 
ঞ্জীর| ও শবরী ইহার প্রধান উপনদী, গোদাবরী ব-ধীপের মুখে রাজমাহেজ্ী 
শহর অবস্থিত। গোদাবরীই দক্গিণাপথের বৃহত্তম নদী | কৃষ্ণ| নদী পশ্চিমঘাট 
পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভীম| ও Grew ইহার 
প্রধান উপনদী | সাতার! ও বেজোয়াদা Fert তীরে অবস্থিত। কাবেরী 
নী মহীশূৰ ও মাজাজ রাজ্যের মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে AT | 
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ত্ৰিচিনপত্নী ও কুম্ভকোণম্‌ শহর কাবেরীর তীরে অবস্থিত । এই নদীতে অনেক 
জলপ্রপাত আছে, তন্মধ্যে শিবসমুদ্রম্‌ জলপ্রপাতই বিখ্যাত। 

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি অল্প-উচ্চ পাহাড় হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার! 
বরফগল! জল পায় না। বৃষ্টির জলের উপরেই ইহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে 
হয়--তাই বর্ষাকালে ইহার! জলে পূর্ণ থাকে এবং শীতকালে স্থানে স্থানে 
শুকাইয়া যায়। বর্ষাকালে ইহারা অত্যন্ত খরস্োত। হয় ও ভীষণ আকার ধারণ 
করে। তাই এই নদীগুলি নৌ-চলাচলের অনুপযোগী । নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্যও 
বিশেষ হয় না। এজন্য এই সকল নদীর তীরে উত্তর ভারতের নদীর মত বড় 
নগর নাই। তবে খরস্রোতা বলিয়া এই নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে 
অত্যন্ত প্রশস্ত। অনেকগুলি নদীর UA প্রবাহের জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ 
তৈয়ারী করা হইতেছে | 


জলবায়ু 

ভারত ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মণ্ডলে .অবস্থিত। ইহা উষ্ণ ale জলবায়ুর দেশ। 
মৌস্থমী জলবায়ুর. বৈশিষ্ট্য কি তাহা তোমরা! দ্বিতীয় খণ্ডে পড়িয়াছ। ভারতের, 
জলবায়ুর উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ভারত বিশাল দেশ, তাই 
সকল স্থানের জলবায়ু একরূপ নহে। স্থান বিশেষে জলবায়ু বিভিন্ন হইলেও 
মোটামুটিভাবে এই দেশে ব্সরকে তিন খতুতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন 
it, বর্ষা ও শীত খতু ৷ মাৰ্চ মানের শেষাৰ্ধ হইতে জুন মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত 
গ্রীগ্মকাল, জুন মাসের শেষাৰ্ধ হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল এবং অক্টোবর 
হইতে মার্চ মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শীতকাল | 

BBN জন্বহা_ মার্চ মাসের প্রথম হইতেই ভারতের অধিকাংশ 
স্থানে শীত কমিতে আরম্ভ করে এবং মার্চের মাঝামাঝি হইতে গরম বাড়িতে 
থাকে। সুর্য যত উত্তরে সরিতে থাকে গরমও তত বাড়িতে থাকে । এপ্রিল ও 
মে মাসে স্্য ভারতের স্থলভাগের উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে, তাই তখন 
সমগ্র ভারতেই তাপমাত্রা চরমে উঠে। অধিকাংশ স্থানে মে মাসেই তাপ 
সর্বাধিক হয়। পশ্চিমবঙ্গে মে মাসের গড় উত্তাপ ৮৫% ফাঃ হয়। যতই পশ্চিমে 
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যাওয়া যায় তাপ ততই বাড়িতে থাকে। উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের 
গড় তাপমাত্রা তখন ৯০০ ফাঃ-র অধিক, আরও পশ্চিমে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের 
পশ্চিম ভাগে তখন তাপ ৯৫% ফাঃ-র কাছাকাছি | 
দাক্ষিণাত্যের অবস্থা তখন অন্তরূপ | সেখানে মার্চের শেষে এবং এপ্রিলের 
প্রথমেই ভাপ সর্বোচ্ে উঠিয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের ছুই দিকেই সমুদ্র, তাই 
বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে। প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে 
পরিচলন বৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পর প্রায়ই বৃষ্টি নামে। বায়ুমণ্ডলও তখন কিছুটা 
শীতল হয়। এই বৃষ্টি কফি ও আম চাষের বিশেষ অনুকূল | 

উত্তর ভারতে তখন প্রচণ্ড গরম ।  দিবাভাগে কলিকাতার উত্তাপই কোন 
কোন দিন ১০৬-১০৭০ ফাঃএ উঠে। উত্তর ও মধ্য ভারতে তখন দিনের 
উত্তাপ ১১৮* ফাঃ-১২৫০ ফাঁঃ পর্যন্ত হয়। এই সময়ে একটি উষ্ণ বায়ুও প্রবাহিত 
হইতে থাকে | ইহাকে ‘লু’ বলে। প্রচণ্ড গরমের জন্য WHR সমস্ত কাজকর্ম 
বন্ধ থাকে । পথঘাটে জনপ্রাণী বিশেষ দেখা যায় না। আবার সন্ধ্যা বেলায় 
আরম্ভ হয় দুরন্ত আধি বা বালির ঝড়। এই প্রবল ঝড়ে শুধু বালিই উড়ে, 
বৃষ্টি হয় না, আর হইলেও ছুই এক ফোটার বেশী নয়। আকাশ এখানে মেঘমুক্ত, 
বায়ুতে জলীয় বাষ্পও খুব কম, তাই রাত্রে তাপ অনেক কমিয়া যায়, শেষরাত্রে 
অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। অধিবাসীরা উন্মুক্ত আকাশের নীচেই শয়ন করে। 
বাঙ্গালা দেশে কিন্তু তা হয় না, এখানকার বায়ু আৰ্দ্ৰ থাকে, তাই রাত্রে তাপ 
তেমন কিছু বেশী কম হয় ন|। পশ্চিমাঞ্চলের বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা 
(Relative Humidity) ৫%-১০%এর বেশী হয় না। বঙ্গদেশে তাপ অপেক্ষাকৃত 
কম থাকিলেও আর্দরতার জন্য ইহা অসহ্‌ হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে ও 
আসামে মধ্যে মধ্যে কালবৈশাখীর বড় দেখা দেয়। তখন হঠাৎ নীতল বাতাস 
বহিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। 

্ৰীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে বায়ুর চাপ খুব কমিয়া 
যায়, সেখানে একটি লঘুচাপ কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 
কেন্দ্রের শক্তিও বাড়িতে থাকে । জুন মাসের প্রথমভাগে ইহা প্রচণ্ড শক্তিশালী 
হ্য়। লঘু-চাপ মণ্ডল তখন দক্ষিণাপথের দিকেও বিস্তার লাভ করে। তখন হঠাৎ 
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দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই বাযুগ্রবাহের 
সঙ্গে সঙ্গে বৰ্ষা নামে এবং ভারতে বৰ্ষা তুর আবির্ভাব হয়। 

SISA আবহ্থ_-নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আয়নবায়ু প্রবাহিত 
হয় একথা তোমরা জান। ভারত মহাসাগরে নিরক্ষরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ-পূৰ্ব 
আয়নবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে । পশ্চিম ভারতের লঘু-চাপ কেন্দ্রের ক্ষমতা! 
যখন খুব বেশী হয় তখন এই আয়নবায়ু নিরক্ষরেখার নিকটে আসিতে না আসিতেই 
লঘুচাপ মণ্ডলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই পরিবর্তন হঠাৎ ঘটে, তাই মৌস্থুমী 
বায়ুও হঠাৎ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য এই বায়ু 
সোজ| উত্তর দিকে প্রবাহিত ন! হইয়া উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। 
ইহাই আমাদের পরিচিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু। ভারতের মেট 
বৃষ্টিপাতের দশভাগের প্রায় নয় ভাগই এই বায়ুপ্রবাহের জন্য হয়। বৃষিপাত্রে 
উপর ভু-প্রক্ৃতির কতখানি: প্রভাব তাহা তোমরা এখনই জানিতে পারিবে। 
মৌনুমী বায়ুপ্রবাহের এক অংশ আরব সাগরের উপর দিয়া এবং অপর অংশ 
বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়| ভারতে পৌছায়। 

আরব সাগরীয় মৌন্থমী শাখা প্রথমে আসিয়া পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পায়। 
পশ্চিম উপকূলে ইহা প্রচুর বারিবর্ষণ করে । পশ্চিম উপকূলের স্থানে স্থানে ১০০ 
পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। ইহার ফলে বায়ুর জলীয় বাপ্পের পরিমাণ অনেক কমিয়া 
যায়। তাই পশ্চিমঘাটের অপর Atel দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে ( বৃষ্টিচ্ছায়া 
অঞ্চলে ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক SETHE ২০-২৫" । এই বায়ুর যে 
শাখা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তাহা হইতে বৃষ্টিপাত হয় al বলিলেই চলে। 
রাজস্থান ও মধ্য পশ্চিম ভারতে এই বায়ু হইতে বৃষ্টিপাত হয় না, আর হইলেও খুব 
সামান্যই হয়। 


খাসিয়া পাহাড়ের ভূমির বিশেষ বিস্তাসের জন্য এই বায়ু পর্বতের অন্বাত ciel 
প্রচুর বারিবর্ষণ করে। এই অঞ্চলে চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত 
(গড়ে ৫০০") হ্য়। পাহাড়ের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবশ্য অনেক কম বৃষ্টিপাত 
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হয়। হিমালয়ের পাদভূমিতেও প্রচুর বৃষ্টি হয়। তারপর এই বায়ু গাঙ্গেয় 
উপত্যকা বাহিয়| পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এদিকে বৃষ্টির পরিমাণ 
পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমশঃ কমিতে থাকে । আসাম 
ও পূর্ববন্ে গড়পড়তা ৮০"-র অধিক বৃষ্টিপাত হয়, পশ্চিমবঙ্গে ৬"-র কাছাকাছি, 
বিহারে প্রায় ৪৭-৪৫", উত্তর প্রদেশে আরও কম। উত্তর প্রদেশে পূর্বভাগে 
৩৫%-৩৬%, পশ্চিমার্ধে প্রায় ৩০" এবং পাঞ্জাবে ২৫"র কাছাকাছি। হিমালয়ের 
সানগদেশে সমভূমি অপেক্ষা বেশী বৃষ্টি হয়। উপরোক্ত মৌন্তুমী বায়ু যখন পশ্চিম 
ভারতে পৌছায় তখন ইহাতে জলীয় বাষ্প খুব কমই থাকে। ইহার যে অংশ 
থর মরুর দিকে যায় সেখানে উত্তাপের জন্য উহার আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা আরও 
কমিয়া যায়। তাই এই বায়ু হইতে সেখানে তেমন বৃষ্টিপাত হয় Al | 

বৃষ্টি সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সর্বত্র তাপমাত্রা কমিয়া যায়। কয়েকদিন 
বৃষ্টি না হইলেই তাপ বাড়ে, আবার এক পশলা! বৃষ্টি হইয়া গেলেই তাপ নামিয়া 
যায়। অক্টোবরে খুব সামান্যই বৃষ্টি হয়। 

শনীভক্ালীন্ন অলল্হা--অক্টোবরে তাপ কমিয়া যায়। নভেম্বরের প্রথম 
হইতেই মৃদু শীত বোধ হইতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে রীতিমত শীত পড়ে। 
জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে নীচে নামে। তখন পূর্ব ভারতের গড় উত্তাপ 
৬৫০ ফাঁঃ-৭৫০ ফাঃ) তাপমাত্রা পশ্চিমদিকে কমিতে কমিতে পাঞ্জাবে প্রায় 
৫৫০ ফাঃ-এ নামে । পশ্চিম উপকূলে এবং পূর্ব উপকূলের দক্ষিণাংশে তাপ 
অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। তথায় জানুয়ারীর গড় উত্তাপ ৭৫ ফাঃ-র বেশী। 

শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে একটি মন্দগতি বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে | 
ইহাই শীতের মৌন্গুমী বা উত্তর-পূর্ব মৌন্থুমী বায়ু। এই বায়ু স্থলভাগ হইতে 
আসে বলিয়া ইহাতে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে ATE এই বায়ু হইতে বৃষ্টিপাত 
হয় না। তবে ইহা যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে তখন 
ইহা চুর জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং মাঞ্ৰাজের উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায় 
তাই মাদ্রাজ শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়। 
শীতকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। ইহার কারণ তোমরা 
জান কি? ভূমধ্যসাগরে শীতকালে অনেক খুর্ণবাতের টি হয়। এইগুলি 
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পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাদের কোন কোন অংশ কখন কখন 
পশ্চিম পাকিস্তান অতিক্রম করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করে। সেইজন্যই 
শীতকালে পূর্ব পাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে এবং কখন কখন বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেও 
বৃষ্টিপাত হয়। তবে এই বৃষ্টির পরিমাণ খুব সামান্য । ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি 
হইতে শীত কমিতে থাকে এবং গরম বাড়িতে বাড়িতে মার্চের শেষার্ধ হইতে aera 


আরম্ভ হয়। 
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 

উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির সহিত জলবায়ু ও মৃত্তিকার স্থনিবিড় সম্বন্ধ । জলবায়ুর 
বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে উদ্ভিজ্জের উপর উত্তাপ ও বারিপাতের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। ভারত উষ্ণ দেশ। এই দেশের প্রায় সর্বত্রই তাপমাত্রা বৃক্ষ-উৎপাদনের 
SRT এইজন্য এই দেশে বৃষ্টিপাতের তারতম্য অন্যায়ী Sikes প্রকৃতি 
বিভিন্ন হইয়াছে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতের 
স্বাভাবিক Cites REPS বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন__ 

(১) চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভুমি-_যে সকল অঞ্চলে বাৰ্ষিক বারিপাত ৮. 
অধিক তথায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের মত চিরহরিং বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। আসাম, 
হিমালয়ের পাদভূমি, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্ব ও পশ্চিম উপকূলে 
এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এরপ বনভূমি আছে । এই অরণ্যে বিশপ, গর্জন, তুন, 
শিশু প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান | এই সকল বৃক্ষ হইতে ভাল কাঠ হয়। 

(২) পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যভুমি-_যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে 
৮০" তথায় শাল, সেগুন, অজু, জারুল, আবলুস, খয়ের, সিরিষ, শিমুল, আম, 
জাম, বট প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষই অধিক। এইগুলি হিমালয়ের চিরহরিৎ অরণ্যের 
দক্ষিণ অঞ্চল, ছোট নাগপুরের মালভূমি, মহানদী উপত্যকা, মালব ও মধ্য এদেশের 
পাৰ্বত্যভূমি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও পূর্বঘাট পর্বতের প্রধান BR | শুষ্ক খতুতে 
এই সকল বৃক্ষের পাতা বিয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে পর্ণমোচী বৃক্ষ বলে। 

(৩ ক্ৰান্তীয় তৃণভুমি-ষে সকল স্থানে বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ 

৪০" সেই সকল স্থানে সাভানা জাতীয় তৃণই প্রধান উদ্ভিচ্ছ। পাঞ্জাব, 


০০৯ ০০৫ ০ 


(৪৯ Als ৯১১) 
৮15২৮] 6 ASIA 
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উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি দেখা যায়। 
আজকাল অনেক স্থানে তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ করা হইতেছে। 

(8) গুল্মভূমি--বৃষ্টপাত যেখানে ২০"র কম তথায় কীটাগাছের ঝোপ- 
ঝাড় এবং সরু পাতা বিশিষ্ট ছোট ছোট বৃক্ষই প্রধান উদ্ভিজ্জ। এইসব বৃক্ষের 
মধ্যে বাবলা গাছই সবচেয়ে বিখ্যাত। রাজস্থান (বিশেষতঃ রাজস্থানের 
পশ্চিমাংশ ) এবং পাঞ্জাবের রোটক, গড়গাঁও ও হিম্সার প্রভৃতি অঞ্চলে এই 
জাতীয় গুল্সরাজিই প্রধান Cheer | 

(৫) ব-দ্বীপীয় বনভুমি--নদীর ব-দ্বীপে যে সকল স্থান জোয়ারের জলে 
প্লাবিত হয় ও কাদায় ভরিয়া থাকে তথায় ম্যান্গ্রোভ জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। 
ম্যান্গ্রোভ জাতীয় উদ্ভিজ্জভূমির পশ্চাতে বঙ্গঢেশে গঙ্গার ব-দ্বীপে বিখ্যাত সুন্দরবন 
অবস্থিত। সুন্দরী গাছের নাম হইতেই এই বনভূমির নাম সুন্দরবন হইয়াছে। 

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ উচ্চতা অনুযায়ী বিভিন্ন হইয়| থাকে। 
প্রায় ৫,০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাইবে | 
তারপর ১২,০০০ ফুট পর্যন্ত সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং ইহার পর হিমরেখার নীচু পর্যন্ত 
তৃণভূমি দেখা যায়। 


বনজ সম্পদ 
ভারতের বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, আবলুস, দেবদারু, পাইন ও চন্দন 
প্রভৃতি বহু মূল্যবান কাষ্ট পাওয়া যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জালানী কাষ্ঠও 
প্রচুর পরিমাণে এই সকল বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। বাশ, বেত, শোলা, 
হোগলা, কুশ, বেনা ঘাস প্রভৃতিও বনভূমি হইতে আসে । এছাড়া লাক্ষা, রজন, 
তাপিন, ধূনা, রেশম, মধু, মোম, গোলপাতা, বিডির পাতা প্রভৃতি বনজ সম্পদও 


প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
কষিকার্ষ 


ভারত কৃষিপ্রধান দেশ । SRE ভারতবাসীদের প্রধান উপজীবিক| ৷ ভারতের 
ছুই-তৃতীয়াংশের অধিক লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । 
Aces মধ্যে ভারতে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ও ডালই প্রধান। 
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ধাঁন__কি রকম ভৌগোলিক পরিবেশ ধান চাষের পক্ষে অনুকুল তাহা তোমরা 


ভারতের ধান্ উৎপাদক অঞ্চল 
১৪২নং চিত্র 


পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের স্থান। 
ধান্য উৎপাদনে চীন দেশ 
পৃথিবীতে প্রথম, উহার পরেই 
ভারতের স্থান৷ 

গরম গম চাষের পক্ষে কি 
রকম জলবায়ু প্রয়োজন তাহা 
দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হ্ইয়াছে। 
ভারতে AHS হিসাবে ধানের 
পরেই গমের স্থান। ভারতের 
যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
২৫-৩৫", এবং aaa? অঞ্চলের 
যে সকল স্থানে জলসেচের স্কবিধ| 


দ্বিতীয় খণ্ডে পড়িয়াছ ধানই 
ভারতের প্রধান ফঘল | ভারতের 
যেসকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক 
ও ভূমি সমতল তথায় ধান্য জন্মে । 
নদী-উপত্যকার পলিভূমি ta 
উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপ- 
যোগী। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
উড়িস্যা, উত্তর প্রদেশের পূর্ব ভাগ, 
অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মধ্যপ্ৰদেশ ও 
পশ্চিম উপকূলে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন 
হয়। ধান্য উৎপাদনে মাদ্রাজের 
স্থানই প্রথম। ইহার পরে 


ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল 
১৪৩নং চিত্র 
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আছে তথায় প্রচুর গম জন্মে। পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশেই সবচেয়ে 
বেশী গম উৎপন্ন হয়। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই 
ছুই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এছাড়া বিহার, নর্মদা উপত্যকা, মধ্যপ্ৰদেশ, বোম্বাই, 
মধ্যভারত এবং রাজস্থানেও গম উৎপন্ন হয় | 

জোয়ার-বাজরা-যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ২০"-৪০", সেই সকল অঞ্চলে 
অপেক্ষাকৃত fee জমিতে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়। বোম্বাই এবং 
অন্ধ রাজ্যের পশ্চিমভাগেই সবচেয়ে বেশী জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া 
মধ্যপ্ৰদেশ, মাদ্ৰাজ, রাজস্থান ও পাঞ্জাবেও ইহার চাষ হয়। 

যব__যে অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয়, সেই অঞ্চল যব চাষের পক্ষেও অনুকুল । 
উত্তর প্রদেশ এবং বিহারেই সবচেয়ে বেশী যব উৎপন্ন হয়। 

ভুট্|--ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর ভুট্টা জনমে । তবে উত্তর ভারতেই 
ভুট্টার চাষ অধিক। উত্তর ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পূর্ব পাঞ্জাবেই 
সবচেয়ে অধিক ভুট্টা উৎপন্ন হয়। 

ডাল- মুগ, মন্থর, ছোলা, মটর, অড়হর, খেঁসারি প্রভৃতি ডাল ভারতের প্রায় 
সর্বত্রই অল্লাধিক উৎপন্ন হয়। ছোলা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে। অড়হর বিহার ও উত্তর প্রদেশেই অধিক 
জন্মে। 

তৈলবীজ-_-তৈলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি এবং চীনাবাদামই 
প্রধান। ইহাদের মধ্যে চীনাবাদামের চাষই সবচেয়ে বেশী। মাদ্রাজ এবং 
অন্ধ রাজ্যেই চীনাবাদাম সবচেয়ে বেণী উৎপন্ন হয়। মান্রাজের পরে মধ্যগ্রদেশ 
ও বোম্বাইএর স্থান। উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে চীনাবাদামের পরেই রাই ও 
সরিষার স্থান। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্রই ইহা উৎপন্ন হয়, তবে উত্তর প্রদেশ 
এবং বিহারেই সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। তিল সবচেয়ে অধিক উৎপন্ন হয় 
উত্তর প্রদেশ, মাদ্ৰাজ, অন্ধ এবং বোম্বাই রাজ্যে। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও 
মধ্যপ্রদেশে প্রচুর তিসি উৎপন্ন হয়। রেড়ির চাষ সবচেয়ে বেশী হয় মাদ্ৰাজে, 
তারপর বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ ও বিহারের স্থান | 
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ইচ্ষু-_ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই উত্তর প্রদেশ ও উত্তর 
বিহারে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া 
মাদ্ৰাজ, পশ্চিমবঙ্গ, Cia] এবং 
বোম্বাই রাজ্যেও ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। ইক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীতে 
ভারতের স্থান AAT | 
চা__ভারতের বৃঠিবহুল উষ্ণ 
অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে যেখানে 
জল দীড়াইতে পারে না৷ তথায় চা 
জন্মে । চা উৎপাদনে আসামের 
স্থান প্রথম। ভারতের অর্ধেকের 
চেয়েও বেশী চা এই প্রদেশে 
উৎপন্ন হয়। তাহার পরেই 


ভারতের ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল 
১৪৪নং চিত্র 
উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ 
পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। এছাড়া 
বিহারের হাজারিবাগ, রচি ও 
পূৰ্ণিয়| জেলায়, উত্তর প্রদেশের 
আলমোড়া ও গাড়োয়াল অঞ্চলে, 
পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, 
দক্ষিণ ভারতের মাদ্ৰাজ, মহীশূর, 
fatter, কুর্গ এবং বোদ্বাইএর 
সাতার! জেলায় অল্পবিস্তর চা 
উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনে ভারত 


পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে ভারতের চা ও কফি উৎপাদক অঞ্চল 
! ১৪৫নং চিত্র 


} 
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কফি--মন্দোষ্ণ জলবায়ু এবং মাঝারি রকমের বৃষ্টিপাত ( ৪০ হইতে ৮০") 
কফি চাষের পক্ষে অন্সকুল। যে সকল জমিতে ভালভাবে জলনিকাশ হয় এবং 
মৃত্তিকাও উর্বর সেই সকল জমিই কফি চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । ভারতে 
প্রায় ২ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে কফির চাষ হয় এবং প্রতি বংসর গড়ে প্রায় 
৩৫ লক্ষ পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হয়। 

দক্ষিণ ভারতেই কফির চাষ সব চেয়ে বেশী। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র 
মহীশূর রাজ্যেই ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক কফি উৎপন্ন হয়। 
মহীশূর রাজ্যের কাছুর, সিমোগা, হাসান এবং মহীশূর জেলায় কফির চাষ সর্বাপেক্ষা 
অধিক। নীলগিরি পর্বত, Sf, মান্রাজের উত্তর আর্কট হইতে তিনেভেল্লী পর্যন্ত 
অঞ্চল, এবং অন্ধ রাজ্যের বিশাখাপত্তনম্‌ জেলায়ও কফির চা প্রচুর হয়। এছাড়া 
বোম্বাই রাজ্যের সাতারা জেলায়ও সামান্য কফি উৎপন্ন হয়। ভারত মোট 
উৎপন্ন কফির প্রায় অর্ধেক বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে | 

তাঁমাক-_ আমাদের দেশে পূর্বে তামাকের চাষ ছিল না। খৃষ্টীয় যোড়শ 
শতাব্দীতে পৰ্তুগীজর| ভারতে প্রথম তামাক চাষের প্রবর্তন করে। তামাক চাষের 
জন্য বিশেষ কোন এক প্রকার জলবায়ুর প্রয়োজন হয় না। | অল্প ব| অধিক বৃষ্টিযুক্র 
এবং Bete ব| নাতিউঞ্ সব রকম জলবায়ুতেই তামাক চাষ সম্ভব। তাই 
ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর তামাকের চাষ আছে। তবে বিহার, উত্তর 
প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতের অস্ত, মাদ্রাজ, মহীশূর রাজ্যেই 
সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপন্ন হয়। বিহারের মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গ, WAT ও 
পূর্ণিয়া জেলা) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেল|; অঙ্ক রাজ্যের গুণ্ট,র, 
বিশাখাপত্তনমূ। পূর্ব-গোদাবরী জেল! এবং মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েদ্বাটুর ও মাদুর| 
জেলায় তামাকের চাষ খুব বেশী। বোম্বাই রাজ্যের বেলগুয়াম্‌, বর়োদ| এবং 
সাতার। জেলায় তামাকের চাষ অনেক আছে। এছাড়। পাঞ্জাবের জলদ্ধর, 
হোপিয়ারপুর, গুরুদাসপুর জেলায়ও যথেষ্ট তামাক উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রায় 
১০ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ হয়। গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে প্রায় ৪ লক্ষ 


টন তামাক উৎপন্ন হয়। 
কার্পাঁস-_কার্পাস চাষের পক্ষে কিরূপ জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রয়োজন তাহা 
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দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্যভারতই ভারতে কার্পাস 
উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিক অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী 
কার্পাস উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, অস্ত, মাদ্রাজ এবং পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে 
বেশী sit জন্মে। দেশীয় কার্পাসের আশ ছোট ও ইহা fee শ্রেণীর | 


ভারতের পাট ও কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল 
১৪৬নং চিত্র 


আজকাল পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে 
জলসেচের সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
(American Type) কার্পাসের 
চাষ হইতেছে। ভারতের অর্থকরী 
ফসলের (Cash Crop) মধ্যে 
কার্পাসের স্থানই প্রথম | 
পাট--পাট উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রথম, তারপর আসাম, 
বিহার ও উড়িয্যার স্থান । পশ্চিম- 
বন্ধের ভাগীরথী-হুগলী নদীর 
তীরবর্তী অঞ্চলে, বিহারের পূৰিয়া 
এবং উড়িষ্যার কটক জেলায় 
পাটের চাষ খুব বেণী হয়। 
আসামের ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায়ও 


পাট চাষ হয়। পাট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। 
ববার-দক্ষিণ ভারতেই রবারের চাষ সীমাবদ্ধ। মাদ্ৰাজ, কুর্গ, feats 
কোচিন ও মহীশূৰ রাজ্যে রবারের চাষ আছে । ভারতে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ 


খুবই কম। 


মশল|--লঙ্কা, হলুদ, আদা, মৌরী প্রভৃতি মশলা ভারতের প্রায় সর্বত্রই 
উৎপন্ন হয়| গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা, জৈত্রী, জায়ফল 
প্রভৃতি মশলা মালাবর উপকূল এবং মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণদিকে প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
এই সকল মশলার জন্য অতীতে ভারতের খুব খ্যাতি ছিল। 

এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়া ভারতে আরও অনেক কৃষিজ দ্রব্য আছে। 
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তন্মধ্যে আলু, শণ, নারিকেল, স্থপারি, সিঙ্কোনা, আফিং এবং আম, জাম, কাঠাল, 
লিচু, আঙ্গুর, বেদানা, আপেল ও কমলালেবু প্রভৃতি ফলের নাম করা যাইতে পারে। 


জলসেচ-ব্যবস্থা% 

ভারতে বৎসরের সব সময় বৃষ্টিপাত হয় না এবং সব বৎসর সমান বৃষ্টিপাত হয় 
al এই সকল কারণে কৃষিকার্ষের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে 
হইয়াছে । ভারতের সেচব্যবস্থা তিন প্রকারের । যথা 

(১ কুপ ও নলকুপ, ২) জলাশয় ও (৩) খাল। সেচ-জমির অর্ধেক 
ভাগে খাল হইতে জলসেচ করা হয়। সিকি ভাগ জমিতে কূপ হইতে এবং এক- 
অষ্টমাংশ জমিতে জলাশয় হইতে জলসেচ করা হইয়া থাকে । 

(১) কুপ ও নলকুপ-_কুপ হইতে জমিতে জলসেচের প্রথা ভারতের অনেক 
স্থানেই প্রচলিত । তবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই ইহার প্রচলন বেশী। উত্তর 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং সৌরাষ্ট্রেই কূপের সংখ্যা অধিক। এছাড়া বিহার, 
পশ্চিমব্দের পশ্চিমভাগ (বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায়), বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ও 
মধ্যপ্রদেশেও কুপ হইতে জমিতে জলসেচ করা হয়। আজকাল অনেক স্থানে 
কূপের পরিবর্তে নলকুপের ব্যবহার করা হইতেছে । নলকৃপের সংখ্যা উত্তর 
প্রদেশেই অধিক। সেখানে বিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ চালান হইতেছে। 
বৈদ্যুতিক নলকৃপ বসান ব্যয়সাপেক্ বলিয়া সৰ্বত্ৰ ইহার প্রচলন হয় নাই। 

(২) জলাশয়__জলাশয় হইতে জলসেচের প্রথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই 
ভারতে প্রচলিত আছে। বর্ষার জল জলাশয়ে ধরিয়া! রাখা হয় এবং তথা হইতে 
খাল কাটিয়| জমিতে জলসেচ কর! হয় । জলসেচের এই প্রথা দক্ষিণ ভারতেই বেশী 
প্রচলিত। মাদ্ৰাজ, বোম্বাই, অন্ধ ও মব্যপ্রদেশে এইরূপ অসংখ্য জলাশয় আছে। 
উত্তর ভারতেও কিছুসংখ্যক জলাশয় আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া ও 
বীরভূম জেলায় এরূপ অনেক জলাশয় ছিল। আকাল সংস্কারের অভাবে অনেক 
জলাশয়ই মজিয়া গিয়াছে। 


* জলসেচ-বাবস্থা মধ্যশিক্ষা পর্যদের বিজ্ঞাপিত সিলেবাসের অন্তভুক্ত নয়। তবে জলসেচের উপর 
কৃষি অনেকটা নির্ভরশীল, তাই এখানে সেচ-ব্যবস্থার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হইল। 
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(৩) খাল--নদী হইতে খাল কাটিয়া জমিতে জলসেচের প্রথাও কম প্রাচীন 
নয়। মধ্যযুগেও ভারতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের অনেক 
খাল মুসলমান আমলে কাট! হ্ইয়াছিল। সেই সেচ-খাল আবার ছুই প্রকার। 
যে সকল খালে শুধু বর্ষার সময় জল থাকে তাহাদিগকে প্লাবন খাল) এবং 
asics সারাবৎসরই জল থাকে সেইগুলিকে নিত্যবহা খাল বলে। 
আজকাল ভারতের প্রায় সর্বত্রই খালের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের খালগুলির নাম নিয়ে দেওয়া হইল ৷ 

এাগলীলেল্র খাল্ন £ঃ_ খালের দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করায় পাঞ্জাবে 
কৃষির অনেক উন্নতি হইয়াছে । অনেক জনবিরল শুদ্ধ মরুপ্রায় ভূমি এখন জনবহুল 
উর্বর কৃষি অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। পাঞ্জাবের খালের মধ্যে নিয়োক্তগুলিই 
প্রধান। 

(১) উচ্চ বড়িদোয়াব খাল-_ইরাবতী নদী হইতে এই খাল কাটিয়া 
ইরাবতী ও বিপাশা! নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবে জলসেচ করা হইতেছে। 
(২) সিরহিন্দ, খাল--শতদ্ষ নদী হইতে এই খাল কাটিয়া ফিরোজপুর, হিস্সার, 
নাভা, লুধিয়ানা ও পাতিয়াল| রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জলসেচ করা হইতেছে। 
(৩) পশ্চিম বমুন! খাল--যমুন| হইতে এই খাল কাটিয়| পাতিয়ালা ও পূর্ব 
পাঞ্জাবের অনেক স্থানে জলসেচ করা হয়। 

Sea প্রদেশের খাল £ 

. (১) পুর্ব মুনা খাল--নওশের| নামক স্থানে যমুনা হইতে এই খাল কাটিয়া 
উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগে প্রায় ৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইতেছে । 
(২) উচ্চ গঙ্গা! খাল-_হরিদারের নিকট গঙ্গা, হইতে ইহা৷ কাটা হইয়াছে। 
(৩) নিম্ন ster খাল--নারোর| নামক স্থান হইতে ইহা বাহির হইয়া উচ্চ গঙ্গ 
খালের প্রান্তভাগে মিশিয়াছে। এই ছুই খালের জলে গঙ্গা ও যমুনার দোয়াবে 
জলসেচ করা হইতেছে। (৪) আগ্রা খাল--দিলীর নিকটে ওথ্লা নামক স্থানে 
veo হইতে এই ধাল কাটা ইইয়াছে। ইহা হইতে আগা ও অধরা জেলার অল- 


> আজকাল প্রায় সব প্লাবন খালকেই নিত্যবহী খালে পরিণত করা হইয়াছে । তাই প্লাবন খাল 
আজকাল খুব কমই আছে। 
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op করা হয়। (৫) সারদ| খাল--এই খালের সাহায্যে গঙ্গা ও ঘর্ঘরার 
মধ্যবৰ্তী অঞ্চলের জমিতে সেচকার্য চলে। (৬) বেতোয়| থাল--চদ্বল ও 


ভারতের জলমেচ অঞ্চল 

_.. ১৪৭নং চিত্র 
যমুনার সংগমস্থলের নিকট হইতে এই খাল কাট। হইয়াছে। ইহা হইতে জৌনপুর, 
বান্দী, হামিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জলসেচ করা হয়। 


১৮ 
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মঞ্্যলদেশেল শালেল মধ্যে মহানদী, উয়েন গঙ্গা, তান্মুন| 
খালের নাম করা যাইতে পারে। 

দ্লম্ষিলাক্যৈল্ল খাল ঃ 

(১) পেরিয়ার খাল--দাক্ষিণাত্যে কার্ডামম পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে পেরিয়ার 
নদীতে বাধ দিয়া বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে । এই জল ৫১৭০০ ফুট ল্বা 
একটি ুড়ন্গের মধ্য দিয়! পর্বতের পূর্বদিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এই জল 
হইতে মাদুরা অঞ্চলের সমভূমিতে জলসেচ করা হয়। (২) কুৰ্ণ,ল-কুদ্দাপ| | 
খাল_ ইহা Grea ও পেয়ার এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জলসেচের সাহায্য 
করিতেছে। এছাড়া, অন্যান্য খালের মধ্যে (৩) গোদাবরী ব-দ্বীপ খাল, | 
(৪) কৃষ্ণ ব-দ্বীপ খাল, (৫) কাবেরী ব-দ্বীপ খালই উল্লেখযোগ্য | 

ভারতে অন্যান্য খালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের খাল, দামোদর . 
খাল, ইডেন খাল ও বক্রেশ্বর খালের নাম করা যাইতে পারে । 

এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে যেসকল অঞ্চলে সেচের | 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। 


জলবিদ্যুৎ 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কতকগুলি অনুকুল পরিবেশ থাকা চাই । AA 
(১) প্রচুর বৃষ্টিপাত, (২) বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি এবং (৩) অবিরাম জলধার| | 

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারতে কয়লা-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক অস্থবিধা আছে। ভারতে | 
কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাছাড়া কয়লাখনিগুলি প্রধানতঃ পশ্চিমবর্দ ও 
বিহারেই শীমাবদ্ধ। এজন্য এদেশে তাপ-বিছ্যুতের পরিবর্তে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
করাই অধিক Perr | 

আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে দাক্ষিণাত্যেই অগ্রণী | দক্ষিণ-ভারতের 
মহীশূর রাজ্যে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কোলার স্বর্ণখনিতে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের জন্য ১৯০২ সালে কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রমূ জলপ্রপাত হইতে ৷ 
৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। আজকাল এখানে প্রায় 


. কিলোওয়াট) ও Stal 
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€০১০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। সবরমতী নদীর যোগ জল- 
প্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 
২,২০,০০০ কিলোওয়াট | শিবসমুদ্রমের নিকটে শিমস| নামক স্থানে প্রায় ১৬,০০০ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। এই সকল কেন্দ্ৰ হইতে মহীশূর 
রাজ্যের অনেক শহরে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা হয়। ১৯১৫ 
সালে টাটা কোম্পানী বোম্বাই 
রাজ্যে খোপোলি জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই কেন্দ্রে ৪৮,০০০ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয়। তাছাড়া ভিবপুৱী 
(প্রাথমিক ক্ষমত| ৪৮,০০০ 


নামক স্থানে আরও দুইটি 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
আছে। ভীরা কেন্দ্রের 
প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা |8লাইনইর ১488 
৮৮,০০০ কিলোওয়াট । এই = 
সকল কেন্দ্ৰ হইতে বোম্বাই ১0:8৯ 
শহরে, বোম্বাইয়ের বৈদ্যুতিক — 
রেলগাড়ীতে এবং কাপড়ের 0. সে ২০০ === = 
কলগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করা হয়। ae 

মাদ্ৰাজে প্রথমে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় কাবেরী নদীর পাইকার| 
উপনদী হইতে । পাইকার| কেন্দ্রের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০,০০০ 
কিলোওয়াটি। পাইকারা নদীতে মোয়ার নামক স্থানে আরও একটি কেন্দ্র 
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(ক্ষমতা ২০,০০০ কিলোওয়াট ) স্থাপিত হইয়াছে। মেভুৱের জলবিদ্যুৎ কেন্ত 
হইতে প্রায় ৪২,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। দক্ষিণ দিকে 
পাপনাশম্‌ বিদ্যুৎকেন্দ্র ( ১৮,০০০ কিলোওয়াট ) অবস্থিত। 

ত্ৰিবাঙ্ছুর রাজ্যে পল্লীবসল নামক স্থানে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ (২১,০০০ 
কিলোওয়াট ) আছে। 

পাঞ্জাবের যোগীন্দ্রনগীর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ৪৮,০০০ কিলোওয়াট ৷ 
কাশ্মীরেও একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আছে। ইহা wel নদীতে বুনিয়ার নামক 
স্থানে অবস্থিত। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা কম--মাত্ৰ ৫০০০ কিলোওয়াট ৷ 

উত্তর প্রদেশে উচ্চ গঙ্গা খালের বিভিন্ন অংশে কৃত্ৰিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি 
করিয়া প্রায় ১৯,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে । বিদ্যুৎ 
craft বাহাছুরাবাদ, নিরগজনী, চিতৌরা, সালাওয়া, ভোলা, 
পালরা। সুমের| এই সাতটি স্থানে অবস্থিত। 

এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্ৰ আছে। আজকাল যে সকল বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে তাহা 
হইতেও অনেক জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহাদের বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল। 

বহুমুখী নদলী-ভলভ্যকন পর্রিকল্পন। 

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ । নদীই ছুই পার্শ্বের প্লাবন ভূমিতে পলিমাটি সঞ্চয় 
Fi এবং জলসেচের স্থবিধা করিয়| এই দেশকে স্থজল!, সুফলা করিয়াছে। 
অন্যদিকে বর্ষার অতিরিক্ত জলরাশি আবার কখন কখন কুল ছাপাইয়৷ বন্যার we 
করে। বৃষ্টির অভাবে আবার কোন কোন নদী শুকাইয়| যায়। তাই বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে নদীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নানা উপকারে লাগান হইতেছে। এজন্য ভারতে 
অনেক বহুমুখী নদী-পরিকল্না প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা হইতে একই 
সঙ্গে বহুবিধ উপকার পাওয়া যায় বলিয়! ইহাকে বহুমুখী নদী-পরিক্পনা বলা হয়। 
ইহাতে বন্যা-নিয়ন্ত্র, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচল ও 
মৎস্তচাষের স্থবিধা প্রভৃতি বহু উপকার হয়। ভারতে যেসকল নদী-পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল ৷ 
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দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project)— 
দামোদর নদ ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া গেঁয়োখালির নিকট 
হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। বিহারে কোনার, বোকারো, বরাকর প্রভৃতি ইহার 
কয়েকটি উপনদী আছে । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর উপত্যকাতে দশটি 
বাধ দেওয়| হইবে। দামোদরের উপরে পাঞ্চে পাহাড়, বারমে| ও আয়ার 
এই তিনটি; বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া» মাইথন ও বেলপাহাড়ী এই 
তিনটি; কোনার উপনদীর উপর তিনটি এবং বোকারে| উপনদীর উপর একটি__মোট 
এই দশটি বাধ তৈয়ারী হইবে। প্রায় প্রত্যেক বাধের সঙ্গেই জলবিদ্যুৎ কেন্্ 
সংযুক্ত থাকিবে। এই সব কেন্দ্রে মোট ২ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইবে। বর্ধমানের দুর্গাপুর নামক স্থানে দামোদরের উপর একটি ব্যারেজ 
( দুৰ্গাপুৰ ব্যারেজ ) তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কতকটা কাজ সম্পূৰ্ণ 
. হইয়াছে এবং তাহা হইতে ইতিমধ্যেই দামোদর উপত্যকার নানা উন্নতি ঘাটয়াছে। 
পরিকল্ননাটি সম্পূর্ণ হইলে দামোদর উপত্যকার নিম্নাংশ বন্যার হাত হইতে রেহাই 
পাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলায় মোট ১০ লক্ষ 
একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। তাছাড়া দামোদরের নিম্নাংশে 
সারাবৎসর জল থাকিবে, নৌ-চলাচলের Akal হইবে, এমন কি দামোদরের নূতন 
খালের জলে হুগলী নদীর নিম্নাংশেও নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে। কলিকাতা 
বন্দরও ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইবে ৷ প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং ইহাতে 
দামোদর উপত্যকার ও কলিকাতার শিল্লাঞ্চগুলির অনেক উন্নতি হইবে । জল 
নিয়ন্ত্রণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। দুর্গাপুর 
হইতে যে খাল কাটা হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দরের অভ্যস্তরভাগ হইতে 
মালপত্র প্রেরণের সুবিধা হইবে। বীধগুলি.বিশাল বিশাল জলাশয় we করায় 
এগুলিতে মতস্তের চাষ করা যাইবে। 

ময়রাক্ষী পরিকল্পন|--ময়ুরাক্ষী নদীর উপর বিহারে ম্যাসেঞ্জোরে একটি 
বাধ দেওয়া হইয়াছে। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ wae বসান হইয়াছে । বর্তমানে 
এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। যন্নটি পূর্ণ ক্ষমতার চালু হইলে ইহা হইতে 
৪,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। মুরাক্ষীর আরও নিম্নপ্রবাহে সিউড়ী 
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| হইতে তিন মাইল দুরে তিলপাড়াতে একটি ব্যারেজ তৈয়ারী করা হইয়াছে। 

জল সরবরাহের জন্য ইহার দুই পাশ হইতে দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। 
বীরভূম জেলার প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের সুবিধা হইবে। 

মহানদী পরিকল্পনা__এই পরিকল্পনা অনুসারে মহানদীর উপর হিরাকুঁদ, 

| (তিকেরপাড়| এবং নারাজ এই তিন স্থানে তিনটি বাধ দেওয়া হইবে। বীধের কাজ 


উৎপাদন করিবে | 

কুমী পরিকল্পনা_কুশী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপাল ও বিহারের 
উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়| গন্ধ! নদীতে পড়িয়াছে। এই নদী বন্যার জলে বহুবার 
| উত্তর বিহারের ক্ষতির কারণ হইয়াছে। তাই ইহাকে “বিহারের দুঃখের নদী’ 
বল| হয়। তাই নেপালের ছত্রপথ নামক স্থানে কুণীর উপর একটি বাধ তৈয়ারী 
করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বন্ধা নিযন্্ণই ইহার প্রধান কাজ, তবে জলসেচ 
ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও ইহাতে থাকিবে | 
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Sltal ও নঙ্গল পরিকল্পন|--শতদ্র নদীর উপর ভাখ্র| ও নঙ্গল নামক 
স্থানে দুইটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে পাঞ্জাব ও বিকানীরে মোট 
৬৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের সুবিধা হইয়াছে। এখান হইতে প্রায় ৪ লক্ষ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে | 

এই সকল ভিন্ন আরও অনেক নদী-পরিকল্পন প্রণয়ন করা হইয়াছে । তন্মধ্যে 
শোণ পরিকল্পনা, Grew পরিকল্পনা, গোদাবরী পরিকল্পনা, নর্মদা ও 
Stat পরিকল্পনা! ও ste পরিকল্পনাই প্রধান। 


ভারতের খনিজ সম্পদ 

ভারতে নানাবিধ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্ৰ 
কয়লা এবং স্বর্ণ ই প্রধান | 

লৌহ--ভারতে অতি Bea? শ্রেণীর লৌহ পাওয়া যায় তবে উৎপন্ন লৌহের 
পরিমাণ অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় অনেক কম। ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর লৌহ 
প্রস্তর পাওয়া যায়। তবে সবগুলি হইতে লৌহ উৎপাদন সম্ভব নয়। ভারতের 
আকরিক লৌহ নিষ্নলিখিত অঞ্চলে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলার 
ওয়া ও নোয়ামুণ্ডি; উড়িয়ার কেওঞ্চর, বাদাম পাহাড়, গরুমহিযাণি, 
বোনাই পাহাড়; মধ্যপ্রদেশের চন্দা, বাস্তার, wat, বিলাসপ্পুর ; মহীশুরের 
বাবাবুদ্ান, তির, চিতলদ্রুগ, মাদ্রাজের জালেম, মাদুর!) আর্কট এবং 
SS রাজ্যের Furs ও কুর্ণুল প্রভৃতি স্থানের খনি হইতেই বর্তমানে আকরিক 
লৌহ উঠান হইতেছে। বিহারেই সবচেয়ে বেশী লৌহ পাওয়া যায়। তারপর 
উড়িয়া, মহীশূর ও মধ্যগ্রদেশের স্থান | 

ম্যাজীনিজ-্যাদদানিজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে। ইন্পাত প্রস্তুতের জন্য এই ধাতুর বিশেষ প্রয়োজন হয়। ভারতের 
মোট উৎপাদনের শতকরা ৬» ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, 
চিন্দওয়ারা এবং নবগঠিত বোদ্বাই রাজ্যের ভাণ্ডার| ও নাগপুর প্রভৃতি খনি 
অঞ্চল হইতে পাওয়| যায়। তাছাড়| অদ্ধৱাজ্যের Sea, বিশাখাপত্তনম্‌, 
বোম্বাই রাজ্যের পাঁচমহল, রত্বগিরি, মহীশূর রাজ্যের চিতল, সিমোগা, 
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বেলারি, উড়িয্যার গঙ্গাপুৰ, কোরাপুট এবং বিহারের সিংজুম জেলায় 
ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানী হয়। 


ভারতের খনিজ সম্পদ 
১৫১নং চিত্র 


Beg উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। ভারত হইতে প্রচুর 
অভ্র বিদেশে রপ্তানী হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাণেই অভ্ৰের অধিক ব্যবহার 
হয়। ভারতের" মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক অভ্ৰ বিহারের 
গায়া, হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলায় পাওয়া যায়। এ ছাড়া রাজস্থানের 
আজনীঢ়-মাড়ওয়ার, উদয়পুর, কিষণগড়) জয়পুর, Be এবং অন্ধ রাজ্যের 
নেলোর ও বিশাখাপন্তনমেও অত্র পাওয়া যার । 

কয়লা করলা সম্পদে ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। পৃথিবীতে করলা উৎপাদনে 
ভারতের স্থান নবম। পশ্চিমবঙ্গের রাণীগ্ঞ্জ এবং বিহারের বৰিয়া, গিৰিডি) 
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বোকারোঃ করণপুরা খনি হইতেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা উত্তোলিত হয়। 
এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ উপত্যকা» ছত্রিশগড়, বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্যের 
ওয়ার্ধা উপত্যকা, উমারিয়া, অন্ধ রাজ্যের সিঙ্গারেমী এবং উড়িয়ার 
রায়পুরেও উত্ষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এতপ্তি্র আসামের গাঁরো ও 
খাসিয়া পাহাড়ে, বন্ষপুত্ৰ অববাহিকায়, দাৰ্জিলিং এবং কাশ্মীরে টারশিয়ারী 
যুগের কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা অপেক্ষাকৃত নিকুষ্ট শ্রেণীর কয়লা । ভারতে 
প্রতি বৎসর প্রায় ৪ কোটি টন কয়ল! উত্তোলিত হয়। 


লিগনাইট ৯ 


ভারতের পেট্রোলিয়াম ও কয়লার খনি অঞ্চল 
১৫২নং চিত্র 


স্বৰ্ণ-ভারতে স্বৰ্ণ বেশী পাওয়া যায় না। ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণের প্রায় 
সবটুকুই মহীশূরের কোলাৰ BAAR হইতে পাওয়| যায়। 


' পেট্রোলিয়াম_খনিজ তৈল ভারতে খুব কম পাওয়া যায়। ভারতে 
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| উৎপন্ন তৈল ভারতের চাহিদার এক-দশমাংশ মাত্র পূরণ করিতে পারে। 
| আসামের ডিগবয় অঞ্চলেই খনিজ তৈলের প্রায় সবটুকু পাওয়া যায়। সম্প্ৰতি 
আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

এছাড়া ভারতে বিভিন্ন জাতীয় খনিজ লবণ, তাত্র, বন্সাইট, ক্রোমাইট, 
ইলমেনা ইট, মোনাজা ইট, রৌপ্য, সীসা, দস্তা, গন্ধক, টিন প্রভৃতি নানাবিধ 
খনিজ পদার্থ পাওয়| যায়। 


ভারতের শিল্প 

এক সময়ে ভারত শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বিদেশী শাসকদের কূট চক্রান্তে 
সেই শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে 
ভারতের যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়। স্বাধীন্তা লাভের পর হইতে বিভিন্ন 
শিল্পের প্রভূত উন্নতি হ্ইয়াছে। fa প্রধান প্রধান কয়েকটি শিল্পের বিবরণ 
দেওয়া হইল। 

বন্ত্রবয়ন শিল্প-_ভারতের কাপড়ের কলগুলি প্রধানত; বোম্বাই- 
আহমেদাবাদ-শৌলাপুর অঞ্চল, কোয়েন্থাটুর-মাদুরা-মাদ্রীজ অঞ্চল, 
বেরার-নাগ্নপুর অঞ্চল, দিল্লী-কানপুর অঞ্চল এবং কলিকাঁতা-হুগলী অঞ্চলেই 
অবস্থিত । ভারতের কাপড়ের কলগুলির অর্ধেকের চেয়েও বেশী একমাত্র বোম্বাই 
রাজ্যে অবস্থিত বন্ধ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবে বোম্বাই মহানগরী ও শহরতলীই 
ভারতের বৃহত্তম কার্পাস-শিল্প কেন্দ্র ৷ আহমেদাবাদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
কার্পাস-শিল্প কেন্দ্ৰ । 

বস্তুবয়ন শিল্পে বোম্বাই মহানগরীর প্রাধান্তের অনেক কারণ আছে। বোম্বাইএর 
জলবায়ু আৰ্দ্ৰ, তাই উহা! বস্তুবয়ন শিল্পের অনুকুল । বোম্বাই বন্দর দিয়া পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলের উৎপন্ন কার্পাস বিদেশে রপ্তানী হয়। তাই এখানে সব সময়ই কার্পাস 
মজুত থাকে | তুল! আমদানী করার জন্ত কাপড়ের কলের কর্তৃপক্ষদের একটুও 
মাথা ঘামাইতে বা অর্থব্যর করিতে হয় না। বোম্বাই অতি উৎকৃষ্ট বন্দর এবং 
ভারতের অন্যান্য প্রধান বন্দরের তুলনায় ইহা হইতে ইউরোপের দুরত্ব অনেক 
কম। তাই বস্ত্বয়নের যন্ত্রপাতি আমদানী করার পক্ষে বোম্বাইএর অবস্থান অন্যান্য 
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স্থানের চেয়ে অধিক BRST । তাছাড়া এখান হইতে জলপথে অল্পব্যয়ে বিদেশে ও 
ভারতের অন্যান্য স্থানে বস্ত্ৰ ও সুতা পাঠাইবার যথেষ্ট স্থবিধা আছে। বোম্বাই 
অঞ্চলে অন্যান্য বহু শিল্প ও শিল্পপতি থাকায় এখানে কাপড়ের কল তৈয়ারী 
করার মূলধনের কখনও অভাব হয় নাই । এখানে অনেক বড় বড় Tie আছে। 
এইসকল হইতেও মূলধন পাওয়া যায়। বৃহৎ শিল্পাঞ্চল বলিয়া এখানে শ্রমিকের 
অভাবও নাই। নিকটে কোথাও কয়লা না থাকায় বোস্বাইএর কিছুটা অস্থবিধ| 


শিল্প কেন্দ্র 
কার্পাস ৬ 


কোয়া রেশম A 
০ ২০০ ৪০০ আটুরা৯৫, £ পশম [as | 
মা i পাট ¥ 


ছিল। প্রথমদিকে বোস্বাইএর কলগুলিকে রাণীগঞ্জ ও বরিয়া হইতেও কয়লা 
আমদানী করিতে হইত। আজকাল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন, হওয়ায় 
এই অসুবিধা দুর হইয়াছে। 

বোম্বাইএর মত আহমেদাবাদেও বস্তুশিল্পের অনুকুল অনেক স্থবিধা আছে। 
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আহমেদাবাদ ভারতের অন্যতম প্রধান কার্পাস উৎপাদন অঞ্চলের কেন্দ্ৰস্থল 
অবস্থিত। তাই তুলা আমদানীর জন্য শিল্পপতিদের কোন অর্থব্যয় করিতে হয় না, 
এখানেও মূলধনের অভাব নাই। তাছাড়া বর্তমান যুগের যান্ত্রিক বস্তুবয়ন শিল্প 
চালু হওয়ার আগেও এই অঞ্চলে অতি Beak শ্রেণীর বস্ত্র তৈয়ারী হইত। তাই 
এখানে অনেক নিপুণ শ্রমিকও ছিল। এছাড়া অন্যান্য অনেক অনুকুল পরিবেশও 
আহমেদাবাদে ছিল। সে সম্বন্ধে তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে। 

অতীতে ভারতের রেশমী বস্তের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এখনও ভারতে তর, 
of, মুগা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রেশমী বস্তু প্ৰস্তুত হয়। রেশম শিল্পের কেন্দ্রের 
মধ্যে অমৃতসর, জলম্বর, কাশী, মির্জাপুর, মুশিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, বাকুড়া, ভাগলপুর, 
বাঙ্গালোর, পুনা এবং শ্রীনগরই প্রধান | আজকাল কৃত্ৰিম রেশম ( রেওন ) বস্ত্রের 
প্রচলন হওয়ায় এই শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। 

ভারতে পশমীবন্ প্রস্তুতের কলগুলি প্রধানতঃ ধারিওয়াল, কানপুর, অমৃতদর, 
শ্রীনগর, বাঙ্গালোর, আগ্রা, মির্জাপুর শহরে অবস্থিত। কাশ্মীরের কুটিরশিল্পজাত 
শাল এবং আলোয়ানের চাহিদা খুব বেশী। বিকানীর রাজ্যেও অনেক পশমী বস্তু 
প্রস্তুত হয়। 

পাট শিল্প-_ভারতের পাটকনগুলির প্রায় সবই কলিকাতার নিকটে হুগলী 
নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। উৎপাদন অঞ্চল হইতে নদীপথে অল্পব্যয়ে পাট 
আমদানী করার স্থুবিধা ছিল বলিয়া হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য পাটকল 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতা বৃহৎ শিল্পাঞ্চল বলিয়া এখানে মূলধন ও শ্রমিকের 
প্রাচূর্যও fea | এখানকার পরিবৃহন ব্যবস্থাও অত্যন্ত উন্নত। তাছাড়া! কলিকাত| 
বন্দর দিয়া যন্ত্রপাতি আমদানী ও পাট এবং চট ও চটের জিনিস রপ্তানীর সুবিধা 
ছিল। পাটকলগুলিতে ব্যবহার করার জন্য নিকটবর্তী atts ও বরিয়ার 
কয়লাখনি অঞ্চল হইতে অনল্পব্যয়ে অনায়াসে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এই সকল 
স্থবিধা থাকায় হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তরে 
বাশবেড়িয়| হইতে দক্ষিণে বিড়লাপুরের মধ্যে হুগলী নদীর উভয় তীরে ১০৬টি 
পাটকল আছে। পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্কলগুলি পূর্ববঙ্গের পাট ব্যবহার করিত। দেশ 
বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে পাট আমদানী করায় অনেক বিঘ্ন STH তাই 
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ভারতের পাট শিল্পের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ভারতে এখন প্রচুর পাট উৎপন্ন 
হইতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় পাট দেশের পাটকলগুলির 
চাহিদা মিটাইতে পারিবে । 

শর্করা শিল্প--ভারতে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এই Sea রস হইতে চিনি বা 
শর্করা প্রস্তুত করা হয়। ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলেই অধিকাংশ চিনির কল অবস্থিত। 
উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশই শর্করা শিল্পের প্রধান অঞ্চল। ইহার পরেই 
মাদ্ৰাজ ও বোম্বাইএর স্থান। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, পূৰ্ব পাঞ্জাব এবং অন্তরাজ্যেও 
অনেকগুলি চিনির কল আছে। উত্তর প্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, লক্ষ, 
এলাহাবাদ; বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর; মাদ্ৰাজের কোয়েষ্বাটুর ; 
বোম্বাইএর বেলাপুর এবং পূৰ্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরই শর্করা শিল্পের প্রধান কেন্দ্ৰ 

চা শিল্প--চা শিল্প ভারতের একটি প্রধান শিল্প। ভারত হইতে প্রতি বছর 
বহু চা বিদেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশ হইতেই বিশ্বের বাজারে সবচেয়ে 
বেশী চা রপ্তানী হইয়| থাকে। যে অঞ্চলে চ| বাগানগুলি অবস্থিত চা Pine সেই 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ | প্রায় প্রত্যেক বাগানেই চা পাতা কাটার ও শুকাইবার ব্যবস্থা 
আছে। পাতাগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিয়| শুকাইয়| চা পাত৷ প্রস্তুত করা হয়। 
আসাম উপত্যকা এবং উত্তর বঙ্গের দাৰ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা চা শিল্পের 
প্রধান অঞ্চল | 

লৌহ ও ইস্পাত শিশ্প-_জামসেদপুর বা টাটানগর লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্ৰ । এখানেই টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ-এর লৌহ 
ও ইস্পাত কারখানা অবস্থিত। লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্ত যে সকল কাচামাল 
প্রয়োজন হয় সেইগুলি অতি অল্পব্যয়ে এবং অনায়াসে জামসেদপুরে একত্রিত করা 
যায় বলিয়া এখানে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুরের প্রায় 
৫* মাইলের মধ্যেই গরুমহিযাণি, সলাইপাত, বাদামপাহাড় ও নোয়ামুণ্ডি খনি 
অঞ্চলে অতি উৎকনষ্ট আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চল হইতে 
অনায়াসে আকরিক লৌহ একেবারে কারখানার ভিতরে লইয়া যাওয়| হয়। 
নোয়ামুণ্ডির প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে Wis পাওয়া যায়। চুণা পাথর ও 
ডলোমাইট সিংভূম জেলা হইতে আসে। বারিয়া খনি হইতে Bee শ্রেণীর কোক 
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কয়ল| পাওয়া যায়। রেল লাইন থাকায় পরিবহন ব্যবস্থাও ভাল হইয়াছে। 
স্বৰ্ণরেখ| ও খড়খাই নদী থাকায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাও আছে। 
তাছাড়া ছোটনাগপুর ও নিকটবর্তী ছত্রিশগড় অঞ্চল হইতে অতি অল্প মূল্যে প্রচুর 
শ্রমিকও পাওয়| যায়। এই সকল স্থবিধ| থাকার জন্যই এখানে এত বৃহৎ লৌহ 
ও ইস্পাতের কারখান| গড়িয়| উঠিয়াছে। 

আসানসোলের নিকটে বার্ণপুর ও কুলটিতে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 
কোং লিঃ-এর কারখানাগুলি অবস্থিত। ইহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম FE | 

দক্ষিণ ভারতে মহীশুর রাজ্যের ভদ্রাবতীতে মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্‌ 
লিঃ-এর কারখানা অবস্থিত। ইহা বাবাবুদ্ৰান পাহাড়ের আকরিক লৌহ 
ব্যবহার করে। 

উপরোক্ত লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলিতে কড়ি, বরগা, রেলের পাত, 
রেলগাড়ীর চাকা, লোহার পাত, তার, পেরেক, ছোটখাটে| Fazal প্রভৃতি 
নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত হয়। এই সকল কারখানা ভারতের চাহিদা পুরণ করিতে 
পারে ন| ৷ তই'সম্প্রতি আরও তিনটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের 
কার্য আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্তার রৌরকেলা, মধ্য প্রদেশের ভিলাই ( দ্ৰুগ জেল! ) 
এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর-_এই তিনটি স্থানে তিনটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
ইহারা ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

কাচ শিল্প--ভারতের প্রায় সর্বত্রই কাচের জিনিস তৈয়ারী করার কারখানা 
আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই এবং উত্তর প্রদেশে কাচের কারখানা অধিক 
আছে। 

কাগজ শিল্প--ভাৱতের মধ্যে পশ্চিমব্গেই ( টিটাগড়, কাকিনাড়া, রাণীগঞ্জ, 
নৈহাটি ) সবচেয়ে বেশী কাগজ প্রস্তুত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পর বোম্বাই ও উত্তর 
প্রদেশের স্থান এছাড়া অন্যান্য স্থানেও দুই একটি কাগজের কল আছে। 

সিমেণ্ট--বিহার রাজ্যের ভালমিয়ানগরে ভারতের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা 
অবস্থিত। এ ছাড়া গুজরাট (দ্বারকা, পোরবন্দর, জামনগর ), মধ্যগ্রদেশ 
(কাটনি, কাইমুর, গোয়ালিয়র ), মাদ্ৰাজের ভালমিয়াপুর এবং অমৃতদর ও 
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সাহাবাদে সিমেন্টের কারখানা আছে। এখনও ভারতকে বিদেশ হইতে সিমেণ্ট 
আমদানী করিতে হয়। তাই সরকারী সাহায্যে আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপনের 
'চেষ্ট| চলিতেছে | 

জাহাজ, রেল ইঞ্জিন, বিমান ও মোটরগাড়ী নির্মাণ শিল্প 
বিশাখাপত্তনমে স্টীমার ও জাহাজ, চিত্তর্রনে রেল ইঞ্জিন, বাঙ্গালোরে বিমান, 
কানপুরে এবং কলিকাতার নিকটে উত্তরপাড়ায় মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা 
আছে। বোম্বাই রাজ্যের RAI এবং মাত্ৰাজের এনোরেও মোটরগাড়ী প্রস্তত হয়। 

আয়ালুমিনিয়াম শিল্প_বিহারের at এবং পশ্চিমবজের আসানসোলের 
নিকটে আ্যালুমিশিয়াম প্রস্তুতের কারখানা আছে। 

সিঞ্জিতে সার প্রস্তুতের একটি বিরাট কারখানা আছে। ভারতের প্রায় 
প্রত্যেকটি শিল্পপ্রধান অঞ্চলে ছোটবড় রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিরাছে। 

এই সকল শিল্প ভিন্ন ভারতে ছোটখাট আরও অনেক শিল্প আছে। 


ভারতের লোকবসতি 
ভারতের আয়তন ১,১৩৮,৮১৪ বৰ্গমাইল। ১৯৫১ সালের লোক-গণনা 
অনুযায়ী ইহার লোকসংখ্যা ৩৫৬,৮৯১,৬২৪ |* এই হিসাবে ভারতে গড়ে প্রতি 
বৰ্গমাইলে ৩১৩ জন লোক বাস করে। ভারতের লোকবসতি সৰ্বত্ৰ সমান নহে। 
'লোকবদতির উপর দেশের ভৃ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি ও শিল্পের প্রভাব অতি 
সহজেই বোঝা যায়। ভূ-প্রকৃতি যেখানে সমতল সেখানে বেশী লোক বাস করে, 
আবার ভূএকতি যেখানে বন্ধুর তথায় লোকসংখ্যা কম। আসামের পাৰ্বত্য 


অথচ নিকটবৰ্তী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা ও উত্তর ভারতের সমভূমিতে লোকবসতি কত 
ঘন। সমভূমির সর্বত্র বসতি সমান ঘন নয়। যেখানে জলবায়ু অনুকুল তথায় 
বেগী লোক এবং যেখানে জলবায়ু প্রতিকূল তথায় কম লোকের বাস। তাই 
পাঞ্জাব ও রাজস্থান হইতে বিহার ও উত্তর প্রদেশে লোকবসতি অপেক্ষাকুত ঘন। 
তআ’ছাড়া যেখানে কৃষিভূমি উর্বর সেখানে বসতি খুব ঘন। এজন্য দাক্ষিণাত্যের 


*Statesman’s Year-Book, 1955, p, 143, 
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মধ্যভাগ অপেক্ষা উপকূল ভাগে অধিক লোক বাস করে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে 
ঘনবসতি শিল্পাঞ্চলেই দেখিতে পাইবে। 


১৯৫১ সালের লোক-গণন| অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যের লোকসংখ্য। ও ঘনত্ব 
রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের রাজ্যগুলির সীমানার অনেক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের বিষয় পরে বলা হইয়াছে। ভারতে প্রতি দশ বংসর 
পর পর লোক-গণন| করা হয়। ১৯৫১ সালেই সর্বশেষ লোক-গণলা হইয়াছে। 
এই লোক-গণন| অনুযায়ী বর্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকবসতি কিরূপ 


তাহার একটি হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল। 
রাজ্যের নাম লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে কত 

রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য লোক বাস করে 
আসাম ৯,১২৯,৪৪২ ১৬৯ 
পশ্চিমবঙ্গ ২৬,১৬০,০০০ ৭৮৬ 
বিহার ৩৮,৭৭৬,৮৬০ ৫৭৭ 
উড়িয়া ১৪,৬৪৪,২৯৩ ২৪৫ 
উত্তর প্রদেশ ৬৩,২৫৪,১১৮ ৫৬২ 
পাঞ্জাব ১৬,০০০,০০০ ৩৪৩ 
বোম্বাই ৪৮,২৬৫,১৭৪ ২৫৪ 
মধ্যপ্ৰদেশ ২৬,১০০,০০০ ১৫২ 
মাদ্ৰাজ ৩০,০০০,০০০ ৫৯৮ 
অন্ধ ৩২,২০০,০০০ ২৯২ 
জন্মুও কাশ্মীর ৪১০২১১৬১৬% ৪৯ 
মহীশূর ১৯১০০০১০০০ ২৬১ 
রাজস্থান ১৬,০০০,০০০ ১২১ 
কেরল ১৩,৬০০,০০০ ৯১৫ 
* ১৯৪১ সালের লোক-গণনা অনুসারে | 


নিকিম রাজ্যের লোকসংখ্য| ১৩৫, ৬৪৬, এবং প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ৪৯। 


১৯ 


\ 
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রাজ্যের নাম লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে কত 

কেন্দ্ৰীয় সরকার শাসিত রাজ্য : লোক বাস করে 
দিলী ১,৭৪৩,৯৯২ ৩,০৩৮ 
হিমাচল প্রদেশ ৯৮৯,৪৩৭ ৯৩ 
মণিপুর ৫৭৯,০৫৮ ৬৭ 
ত্রিপুরা ৬৪৯১৯৩০ ১৬১ 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীঃ পুঃ ৩০,৯৬৩ ১০ 
লাক্ষাদ্বীপ ও আমীনদ্বীপপুঞ্জ ২১,১৯৫ 


ভারতের পরিবহন ব্যবস্থাকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন_ রাস্তা» 
জলপথ, রেলপথ ও বিমানপথ | 

লাল _ভারতে প্রায় ৯৬,০০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১,৪৬,০০০ মাইল 
কাচা রাস্তা আছে। দেশের আয়তনের তুলনায় ইহা খুবই কম। ভারতে 
বর্তমানে চারিটি ট্রাঙ্ক রোড আছে। প্রথমটি কলিকাতা হইতে fia হইয়| 
পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা গ্র্যা্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। 
দ্বিতীয় পথ কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় পথ মাদ্রাজ হইতে 
বোম্বাই ee গিয়াছে এবং চতুৰ্থ বোদ্বাই ও fate সংযুক্ত করিয়াছে। উভয় 
পার্খ হইতে অসংখ্য কাচা-পাকা রাস্তা এই ট্রাঙ্ক রোডগুলিতে মিলিত হইয়াছে। 

বৰ্তমানে ভারতীয় রাস্তাঘাটকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন 
(১) জাতীয় রাজপথ (National Highways), (২) প্রাদেশিক রাজপথ (State 
Highways), (৩) জেলাবোর্ড রাস্তা (District Board Roads) এবং (৪) গ্রাম্য 
স্নান্তা (Village Roads) | দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত পথঘাটের 
অনেক মম্প্রনারণ ঘটিবে। 

ভ্রন্নিলহ- জলপথগুলির মধ্যে গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰই প্রধান। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ 
মোহানা হইতে ডিব্ৰুগড় পর্যন্ত স্টামার ও নৌকা চলাচলের উপযোগী | গঙ্গা 
নদীতেও মোহান| হইতে কানপুৰ পৰ্যন্ত ছোট স্টীমার চলাচল করিতে পারে। 
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| হরিদ্বার পর্যন্ত নৌকা চলাচল করে। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির নিম্নাংশ নাব্য। 


নৌ-চলাচলের উপযোগী খালের সংখ্যা এদেশে খুব বেশী নয়। খালের মধ্যে 
পূৰ্ব পাঞ্জাবে যমুন| ও সিরহিন্দ, খাল, উত্তর প্রদেশে গঙ্গার খাল, বিহারে শোণ 
নদীর খাল, উড়িয়ায় মহানদীর খাল, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর খাল 
এবং উড়িস্তা-উপকূল-খালে নৌকা চলাচল করিতে পারে । 

উপকূলবর্তী বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি সমুদ্রপথে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত | 

লৌলশশ--ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান শহর রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। 
ভারতে মোট ৩৫,২৭৫ মাইল রেলপথ আছে। এই দেশে তিন প্রকার মাপের 
রেলপথ আছে । যেমন_(১) প্রশস্ত মাপ (Broad 08089)--দুইটি রেলের 
ব্যবধান ৫" ৬"; (২) মাঝারি মাপ (Metre 98089) ব্যবধান ৩ ৩৮”; এবং 
(৩) সঙ্ধীৰ্ণ মাপ (Narrow 008০) ব্যবধান ২" ৬” | 

লৌেলশশহেৰন আশ্ুলিকু লিল্কাস--(১) পুর্ব রেলপথ (astern 
Railway )-হাওড়া, শিয়ালদহ, দানাপুর ও আসানসোল এই চারিটি রেলওয়ে 
ডিভিদন লইয়া পূৰ্ব রেলপথ। ইহার প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। 
(২) দক্ষিণ-পূৰ্ব রেলপথ (South-Eastern Railway)— ace সালের ১ল| 
আগষ্ট এই বিভাগটির সৃষ্টি হইয়াছে । কলিকাত| হইতে পশ্চিমে নাগপুর এবং 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ওয়ালটেয়ার ও বিশাখাপত্তনম্‌ পর্যন্ত রেলপথ ইহার অন্তর্গত । এই 
রেলপথের প্রধান কার্ধাল় কলিকাতায় অবস্থিত। (৩) পশ্চিম রেলপথ 
(Western Railway)—iale, কচ্ছ, বোম্বাই রাজ্যের উত্তরভাগ এবং দক্ষিণ 
রাজস্থানের রেলপথ ইহার অন্তর্গত । ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাই শহরে অবস্থিত। 
(৪) উত্তর রেলপথ (Northern 35155) পূর্ব পাঞ্জাব, হিমাচল, উত্তর প্রদেশ 
ও পশ্চিম রাজস্থানের রেলপথ ইহার অন্তর্ভুক্ত । ইহার প্রধান কার্যালয় fiat | 
(৫) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North-Eastern Railway)-উত্তর প্রদেশ, বিহার 
ও পশ্চিমবঙ্গ এই তিন রাজ্যের উত্তর ভাগের রেলপথ ও সমগ্র আসামের রেলপথ 
ইহার অন্তৰ্গত। ইহার এধান কার্ধালয় উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর। (৬) মধ্য 
রেলপথ (Central Railway)—Clwl2 রাজ্যের মধ্য ভাগ, মধ্য প্রদেশের 
পশ্চিম ভাগ, মধ্য ভারতের অধিকাংশ এবং অন্তর রাজ্যের পশ্চিম দিকের রেলপথ 
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লইয়া ইহা, গঠিত। বোম্বাই ইহার প্রধান কার্ধালয়। (৭) দক্ষিণ রেলপথ 


(Southern Railway)—মহীশূর, কেরল ( ত্ৰিবাঙ্কর-কোচিন ) এবং মাদ্রাজের 
দক্ষিণাংশের রেলপথ ইহার অন্তর্গত । ইহার প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজ। 


"SRSA রেলপথ 
মধ্য রেলপথ 


es 


COLD 


১৫৪নং চিত্র 
প্রত্যেক রেলপথের বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তোমরা 
উপরের রেলপথের মানচিত্রটি ভালভাবে লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক রেলপথের বিস্তৃতি 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে | 


ম্ধ্যশিক্ষা ভূগোল ২৯১ 


| বিমান বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে বিমানপথের যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছে | বর্তমানে ভারতের প্রায় সব কয়টি প্রধান শহরের সহিত বিমান- 
| পথের যোগাযোগ আছে | ভারতে প্রায় ১৪৪টি ছোট বড় বিমান বন্দর আছে» 
তন্মধ্যে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর । ১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট হইতে 
দেশীয় বিমান কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রাযকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এখন 
ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্‌ কর্পোরেশন (Indian Air Lines Corporation) 
এবং এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশন্যাল (Air India International) —42 
দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়| হইয়াছে। প্রথমটি ভারতের অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থানে এবং 
| ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিমান পরিবহনের কার্য করে। অপরটি ভারত 
হইতে বিদেশে বিমান পরিচালনা করে | 
| এছাড়া অনেকগুলি বিদেশী কোম্পানীও ভারতের উপর দিয়া বিমান চালাইবার 
অনুমতি পাইয়াছে। যথা_(১) কে. এল্‌. এম. (K. L. }[,)-আমষ্টারডম- 
করাচী-কলিকাতা-বাটাভিয়।। (২) এয়ার ফ্রান্স (Air France)—artfr- 
করাচী-কলিকাতা-সাইগন। (৩) ৰৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ 
| কর্পোরেশন (3. 0. A. 0)_ লগ্ুন-করাচী-দিলী-কলিকাতা-টোকিও-সিডনী | 
(৪) প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ (Pan American Airways)— 
কলিকাতা-দিল্ী-করাচী-লগুন-নিউইয়র্ক। (৫) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ার 
লাইনস্‌ সিষ্টেম্‌ (5.4.3)__অসলো'করাচী-কলিকাতা'ব্যান্কক। (৬) ওরিয়েণ্ট 
এয়ারওয়েজ (Orient 4১1৮859)_ করাচী-দিল্লী-ঢাকা | (৭) ট্রান্স ওয়াল্ড” 
এয়ারওয়েজ (]', W. A4)বোস্বাই-প্যারিস-নিউইয়র্ক ৷ 


ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও পৌতাশ্রয় 
আয়তনের তুলনায় ভারতের তটরেখার দৈর্ঘ্য অনেক কম। আবার তটরেখা! 
অভয় বলিয়! বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা আরও FA | 
। কলিকাত|--সমুদ্ৰ হইতে ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর বাম তীরে অবস্থিত 
কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম বন্দর ও নগর। হুগলী নদীর মুখে বালি জমে। 


১৫৫নং চিত্র 
তাই ড্রেজারের সাহায্যে এই বালি পরিষ্কার করিয়া নদীমুখকে জাহাজ চলাচলের 
উপযোগী রাখিতে হয়। হুগলী নদী অগভীর বলিয়া জোয়ারের সময় ভিন্ন বড় 
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জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে নাঁ। সমগ্র পূৰ্ব ভারত এবং উত্তর ভারতের 
অধিকাংশ স্থানের মালপত্র এই বন্দর দিয়া আমদানী-রপ্তানী করা হয়। 

বিশাখাপত্তনম্‌__কলিকাতা হইতে ৫৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশাখাপত্তনম্‌ 
বন্দর। ইহা একটি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। এখানে জাহাজ নির্মাণের 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । এই বন্দর দিয়া 
তৈলবীজ, কাঠ ও ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী হয়। 


১৫৬নং চিত্র 

মাদ্রাজ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। এখানে একটি কৃত্রিম পোতাশ্ৰয় 
তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। এই বন্দর দিয়া তামাক, চীনাবাদাম, অভ্ৰ, ম্যাঙ্গানিজ, 
কফি ও চামড়৷ রপ্তানী হয়। 

এই তিনটি বন্দর ছাড়া পূর্ব উপকূলে আরও কয়েকটি বন্দর আছে। তন্মধ্যে 
পণ্ডিচেরী, নাগীপত্রম্‌ ও টিউটিকোরিণের নাম করা যাইতে পারে | 

বোম্বাই--ভারতের পশ্চিম উপকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। ইহা 
ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর ও নগর | ইহা একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই 
বন্দর দিয়| পশ্চিম ভারতের সব এবং দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ মালপত্র আমদানী 
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রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারত হইতে বিদেশ যাওয়ার যাত্রিবাহী জাহাজ এই বন্দর 
হইতেই ছাড়ে ৷ 

'_ কান্দন|--কচ্ছ উপসাগরের পূৰ্বে কান্দলা নামক সমুদ্রখাড়ির পার্শ্বে এই 
বন্দর অবস্থিত। এই বন্দর নির্মাণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এই 
বন্দর চালু হইলে বোম্বাই বন্দরের চাপ অনেকটা কমিবে। 


৷ পঃ পা কিণ্ডা ন ১ 


৮ 
তিতি af === wee? 


কান্দলা ও ওখা বন্দরের অবস্থান 
১৫৭নং চিত্ৰ 
ওখা_কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত তৈল আমদাঁনীর 
বন্দর । রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও তৈলবীজই প্রধান | 


এছাড়া সৌরাষ্ট্রে ভবনগর ও পোৱরবন্দর নামে আরও দুইটি উৎকট বন্দর 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ২৯৫ 
আছে। পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দরের মধ্যে yal, ম্যাঙ্গালোর” 
কালিকট ও কোচিন প্ৰধান ৷ 
| পশ্চিম উপকূলের স্থরাট অতি প্রাচীন নদী-বন্দর। অতীতে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ 
| বন্দর ছিল। সে যুগের ছোট ছোট বাণিজ্য জাহাজ অনায়াসে নদীমুখ দিয়া বন্দরে 


= 


প্রবেশ করিতে পারিত। বর্তমান কালের জাহাঁজগুলি অনেক বড়, তাছাড়া 
চড়া পড়িয়া নদীমুখও অগভীর হইয়া গিয়াছে। তাই স্থরাট বন্দরে আর সমুদ্রের 
জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না | বন্দরের প্রাচীন সমৃদ্ধিও এখন আর নাই | 
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পশ্চিম উপকূলের অন্তান্ত বন্দরের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর, কালিকট ও কোচিন 
প্রধান | 


ভারতের প্রধান প্রধান নগর 

fee (১১,৯১,০০) ভারতের প্রাচীন রাজধানী। দিল্লীর বাহিরে 
আধুনিক ধরণে নিমিত নয়! দিল্লী ভারতের বর্তমান রাজধানী । দিল্লী অনেকগুলি 
রেলপথ ও রাস্তার কেন্দৰস্থলে অবস্থিত। তাই ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। 
এখানে কাপড়ের কল, রাসায়নিক ও পেনিসিলিন কারখানা আছে। এই শহরের 
সোনা-রূপার গহনা ও জরি কাপড়ের খ্যাতি আছে। ভ্রীনগর-_জন্মুও কাশ্মীর 
রাজ্যের রাজধানী। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে বহু লোক এই 
শহরে আসে। তাই এখানে হোটেল ব্যবসায়ে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে। 
SPRIG শাল, কম্বল প্রভৃতি পশমী দ্রব্য, নানারকম রেশমী কাপড়, কাৰ্পেট, 
কাক্ষকাধ-বিশিষ্ট FEARS অনেক ae এখানে প্রস্তুত হয়। অমৃতসর 
(৩,২৬,০০০)--পূৰ্ব পাঞ্জাবে পাকিস্তান সীমান্তের নিকট অবস্থিত শিখদের সৰ্বপ্ৰধান 
তীৰ্থস্থান। এখানে সতী ও পশমী কাপড়ের কল আছে। এখানকার চামড়ার 
জিনিস, শাল এবং কার্পেট বিখ্যাত। জয়পুর (২৯১,০০০) রাজস্থানের 
রাজধানী ও বৃহত্তম শহর । এই শহর অত্যন্ত WIT) এখানে নানা কারুকার্ধ 
করা কীসা, পিতল এবং চীনামাটির বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়র 
(২,৪২,০০০)- মধ্যএদেশে অবস্থিত অন্ততম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে 
কাপড়ের কল এবং চীনামাটির বাসন তৈয়ারীর কারখানা! আছে। লক্ষৌ 
(৪১৯,০০০) উত্তর প্রদেশের রাজধানী এবং অযোধ্যার কৃষিজ aaa প্রধান 
বাণিজ্য স্থান। সোনা, রূপা, কাঠ এবং হাতীর দাতের সুক্ষ্ম কাজের জন্য এই 
শহরের খ্যাতি আছে। এলাহাবাদ (৩৩২,০০০)_ উত্তর প্রদেশে গল্গা ও যমুনার 
সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এলাহাবাদ বা প্রয়াগ হিন্দুদের একটি তীর্ঘস্থান। এখানে 
ROCA উপলক্ষে অনেক যাত্রীর সমাবেশ হয়। এখানে কাচের কারখানা, তেল 
এবং আটা-ময়দার কল আছে। ইহা উত্তর প্রদেশের অন্ততম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। 
বারাণসী বা কাশী (৩৫৬*০০)_উত্তর এদেশে গলার তীরে অবস্থিত হিন্দুদের 
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১৫৯নং চিত্ৰ 
সৰ্বশ্ৰেঠ তীৰ্থস্থান ও অতি প্রাচীন নগর। তীর্থ উপলক্ষে এখানে লক্ষ লক্ষ 
যাত্রীর সমাগম হয়। ইহা হিনদুশান্ত্র ও সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কেন্দ্ৰ । 
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এখানে খেলনা, পিতল কীসার বাসন, হাতীর দাতের জিনিস ও রেশমী কাপড় 
প্রস্তুত হয়। কানপুর (৭,৫,০০%)-গঙ্গার তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের 
বৃহত্তম Faces | এখানে অনেক কলকারখানা আছে। তন্সধ্যে স্থতী ও পশমী 
কাপড়ের কল, চিনির কল এবং চামড়ার কারখানাই প্রধান । আগ্রা (৩,৭৬,০০০) 
- উত্তর প্রদেশে যমুনার তীরে অবস্থিত প্রধান নগর | মুঘল স্থাপত্যের অনেক 


জন্য এই নগরে দেশবিদেশ হইতে পর্যটকের! আসেন। এই শহরে কার্পেট, তাত ay 
ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। আলীগড় (১,৪২,০০০)-_ উত্তর প্রদেশে অবস্থিত 
এফ্লামিক শিক্ষার কেন্দ্ৰ | এখানকার তালা-চাবি ও মাখন প্রসিদ্ধ। ইন্দোর 
(৩১১,০০০)- মধ্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্্র। এখানে কাপড়ের কল এবং 


কলকারখানা আছে। এখানে সবরকমের শিল্পই আছে। এত বড় শিল্পাঞ্চল 
ভারতের আর কোথাও নাই। নাগপুর (৪৪৯,০০০) নবগঠিত বোম্বাই রাজ্যে 
অবস্থিত তুলা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্ৰ এখানে কয়েকটি কাপড়ের কলও আছে। 
জববলপুর (২,৫৭%০০৭)-মধ্যএদেশের অন্যতম শে শিল্পকে | এখানে অনেক 
কলকারখানা আছে। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে সিমেন্ট, কাচ, কাপড়, চীনামাটির 
জিনিস, কামান, বন্ুক, তামা ও পিতলের বাসনই প্রধান। হায়দরাবাদ 
(১৪,৮৬,০০০)--অঙ্ধ রাজ্যের রাজধানী ও ভারতের অন্যতম বৃহৎ নগর | মাদ্ৰাজ’ 
(১৪,১৬০০)-_ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বদর ও নগর। ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের 
রাজধানী ও বিখ্যাত wees | মাছুরৈ (৩৬২,০০০) এখানে মীনাক্ষী 
দেবীর মন্দির দর্শনের জন্য বহু ভীরধাত্রী আসে | ইহা “দক্ষিণের কাশী’ নামে 
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কার্পাস, রেশম, মৃংপাত্র, সাবান, তৈল, বিমান ও রাসায়নিক শিল্পই প্রধান । 
মহীশুর (২,৪৪,০০০)__মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্্র। শোলাপুর 
(২,৬৬,০০০)--বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত তুলা ব্যবসায়ের ও কার্পাস শিল্পের কেন্্র। 
বোম্বাই (২৮,৩৯১০০০)__ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। 
এখানে অনেক কলকারখানা আছে। এর মধ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যাই সবচেয়ে 
বেশী। আহমেদাবাদ (৭১৮৮,*০০)__বোস্বাই রাজ্যের: দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও 
কার্পাস শিল্পের প্রধান কেন্দ্ৰ । 


ভারতের আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য 

ভারত হইতে বিদেশে কাচা মালই বেশী রপ্তানী হইত এবং ভারত শিল্পদ্রব্য 
আমদানী করিত। দেশে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যেরও অনেক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

SHAN GaSe, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা হইতে যন্ত্রপাতি, ৰেলগাড়ী, রেল ইঞ্জিন, মোটর- 
‘গাড়ী, জাহাজ, বিমান, ওঁষধ, রাসায়নিক দ্ৰব্য, কাচ ও কাচের জিনিস 
ও কাগজই প্রধান আমদানী দ্রব্য | মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে খনিজ 
“তৈল, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, aria এবং পাকিস্তান হইতে তুলা! এবং মালয় হইতে 
Bata আমদানী করা হয়। 

ব্ৰপ্তানী ভ্রব্য- রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পাট-জাত দ্রব্য ( চট, থলে, বস্তা 
ইত্যাদি), চাঃ পশম, চামড়াঃ তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্ৰ, মশলা; 
তামাক এবং নারিকেল ছোবড়ার জিনিসই প্রধান। 

মূল্য হিসাবে ধরিতে গেলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের সহিতই ভারতের 


"আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সবচেয়ে বেশী হয়। 


রাজ্য পুনর্গঠন ও ভারতের নূতন রাষ্ট্রীয় রূপ 
রাজ্য পুনর্গঠন ভারতের শাসনতান্ত্ৰিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান Bal | 
১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর দিনটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া 
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থাকিবে। এই দিন হইতেই ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের বহু পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ব্যাপার লইয়| এতদিন যে জল্পনা কল্পনা, 
দ্বন্ব বিবাদ এবং আন্দোলন চলিতেছিল এই দিন হইতেই সেই সবের অবসান 
ঘটিয়াছে। তাছাড়া প্রাক্তন করদরাজ্য এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে যে 
সামান্যতম শাসনতান্ত্রিক ব্যবধান ছিল তাহাও এ দিন হইতে ঘুচিয়া গিয়াছে | 

রাজা পুনর্গঠনের গোড়ার কথা তোমাদের অনেকেরই হয়ত জানা! নাই। তাই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও 
এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইতেছে। 

১৯২* সালে ভারতীয় জাতীয় কাগ্রেস ভাষাভিত্তিক রাজা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর পর 
হইতে জাতীয় কংগ্ৰেস বরাবরই জনগণকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছেন। 
ইংরাজ আমলে এই রাজ্য পুনর্গঠন সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর বহুদিনের এই আশাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করার জন্তু জনসাধারণ ব্যগ্ৰ হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি কমিটি (Dar 
Committee এবং J.V-P Committee) নিয়োগ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ| এবং বাস্তহারাদের 
সমন্তায় কেন্দ্রীয় সরকার তখন জর্জরিত | তাই আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় উভয় কমিটিই 
এই বিষয়টি তখনকার মত স্থগিত রাখিতে উপদেশ দেন। মাঞ্ৰাজের তেলেগু ভাষাভাষীদের তীব্ৰ 
আন্দোলনের ফলে মাদ্ৰাজের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলকে পৃথক করিয়া! ১৯৫৩ সালের ১ল| অক্টোবর 
অন্ধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পর হইতেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের আন্দোলন তীব্ৰ হইয়া উঠে। 
তাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী ১৯৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর রাজ্য পুনৰ্গঠন কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা 
করেন। একমাত্র ভাষাকেই ভিত্তি না করিয়া শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সর্বোপরি জাতীয় 
কোর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজাগুলির সীমানা কি ভাবে পরিবর্তন করা! যায় তাহ! বিবেচনা! করার ভারই 
কমিশনকে দেওয়া হয়। কমিশন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন এবং অসংখ্য নেতৃস্থানীয় লোকের 
সংগে আলাপ আলোচনা ও তাহাদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া বহুশত প্রতিষ্ঠানের 
স্মারকলিপিও গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কমিশন উহার মতামত 
পেশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইহ! ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন। পরে কমিশনের প্রস্তাবিত 
সীমানার অনেকটা রদবদল করিয়া পার্লামেন্টে রাজাপুনগঠন আইন পাশ হয়। ইহা ১৯৫৬ সালের 
লা নভেম্বর হইতে কার্যকরী হইয়াছে। তাই এই দিন হইতে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রেরও 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 


ভারতের রাজ্যগুলির পরিবর্তন পর পর কিভাবে ঘটিয়াছে তাহা বলিতেছি। 
ইংরাজদের ভারত ত্যাগ করার সময়ে ভারতবর্ষে ৩টি প্রেসিডেলী প্রদেশ ( যেমন-- 
বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ও বঙ্ৃদেশ ), ৮টি প্রদেশ (যেমন আসাম, বিহার, উড়িয়া, উত্তর- 
প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, ও মধ্যপ্ৰদেশ ), এবং 
ছোট বড় ছয় শতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পাঞ্জাব ও 
বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। তখন ভারতে ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজ্য এবং 
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| ১) প্রদেশ (আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ ও মধ্যপ্ৰদেশ ) ছিল। কিছুদিন পর দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্িক 
পরিবর্তন ঘটে। ইহাদের মধ্যে বড়গুলিকে (যেমন-_হায়দরাবাদ, মহীশূর ইত্যাদি), 
পৃথক প্রদেশ বা রাজ্যে পরিণত করা হয়। ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্যকে 
একত্রিত করিয়া রাজ্যসমবায় গঠন করা হয়। এইভাবে পরিবর্তন করার পর 


| ভারতের রাজ্যগুলিকে নিক্নোক্তভাবে সাজান হয় | 


| “ক? শ্রেণীর রাজ্য (Part A States) 
১। আসাম, ২। পশ্চিমবঙ্গ, ৩। বিহার, ৪ । উড়িত্যা, ৫। উত্তর প্রদেশ, 


| ৬। পাঞ্জাব, ৭। বোম্বাই, ৮। মধ্যপ্ৰদেশ, ₹ | মাদ্ৰাজ, ১০ | অন্ত্ৰ । 


] bid শ্রেণীর রাজ্য (Part B States) 

১। হায়দরাবাদ, 21 জন্মুও কাশ্মীর, ৩। মধ্যভারত, ৪ | মহীশূর, ¢ | 
পাতিয়াল। ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য সমবায় ( পেপস্থ- 20080), ৬। রাজস্থান 
ইউনিয়ন, ৭ | oat’, ৮। ত্রিবাস্থুর-কোচিন। 

‘গা’ শ্রেণীর রাজ্য (Part 0 States) 

১। Stats, ২। ভূপাল, ৩। বিলাসপুর, ৪ ৷ কুর্গ, ৫। frat, ৬ ৷ হিমাচল 
প্রদেশ, ৭ | কচ্ছ, ৮ | মণিপুর, ৯। ত্রিপুরা, ১০। বিন্ধ্য প্ৰদেশ ৷ 

ণ্ঘ শ্রেণীর রাজ্য ও আশ্রিত রাজ্য (Part D States and other 

territories). 

১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ২। সিকিম’ । 

রাজ্য পুনর্গঠনের পূৰ্ব প্স্ত ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো উতরূপই ছিল। 

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভে্বর হইতে ভারতের রাজ্যগুলির 
সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন ভারতকে ১৪টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যে 
এবং ৬টি কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্যে, এই মোট ২০টি রাজ্যে বিভক্ত করা 
হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক বিভাগগুলি নিয়োক্তরপ 
হইয়াছে। 


> আশ্রিত রাজ্য । 


১৩০২ এ ম্ধ্যশিক্ষা ভূগোন 


ব্লাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য 
রাজ্যের নাম রাজধানী রাজ্যের নাম রাজধানী 
১। আসাম শিলং ৮। বোম্বাই বোম্বাই 
২। পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা ৯ মহীশুর মহীশুর 


৩। বিহার পাটনা ১*। কেরল ্রিবান্ররম্‌ 
৪। উড়িয়া ভুবনেশ্বর  ১১। মাদ্রাজ মাদ্ৰাজ 
৫। উত্তরপ্রদেশ লক্ষৌ ১২। অন্ধ হায়দর 


৬। পাঞ্জাব চণ্ডাগড় ১৩। মধ্যপ্ৰদেশ ভুপাল 
| রাজস্থান জয়পুর ১৪। জন্মু ও কাশ্মীর শ্রীনগর 


‘কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্য 
রাজ্যের নাম রাজধানী 
১। হিমাচলপ্রদেশ সিমল! 
২। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পোর্টব্রেয়ার 
,_৩৷ মণিপুর ইম্ফল 
81 ত্রিপুরা আগরতলা 
'€। দিল্লী দিল্লী 


৬। আমীন দ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ 
শাসনতান্ত্িক স্থুবিধার জন্য রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য লইয়| কতকগুলি আঞ্চলিক 
‘বিভাগ করা হুইয়াছে। যেমন__ 
কে) পশ্চিম অঞ্চল- বোস্বাই ও মহীশুর | 
(৭) উত্তর অঞ্চল--বাজস্থান, পাঞ্জাব, জন্ম ও কাশ্মীর | 
(A) মধ্য অঞ্চল_ মধ্যপ্ৰদেশ ও উত্তরপ্রদেশ | 
'(ঘ) পূৰ্ব অঞ্চল--বিহার, উড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ৷ 
(৬) দক্ষিণ অঞ্চল-_কেরল, মাদ্ৰাজ ও অন্ধ | 
রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সীমানারই অধিক পরিবর্তন 
-বটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। 
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রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে-- 

(১) প্রাক্তন নিজাম-শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব 
চিরতরে লোপ পাইয়াছে। এই রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল 
অন্ধ রাজ্যের, মারাঠা ভাষাভাষী অঞ্চল বোম্বাই রাজ্যের এবং 
অবশিষ্ট অংশ মহীশুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 

(২) বোম্বাই, অন্ধ, মহীশুর ও মধ্য প্রদেশের আয়তন অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(৩) প্রাক্তন কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র রাজ্য সম্পুর্ণ এবং প্রাক্তন মধ্য- 
প্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মারাঠ| ভাষাভাষী অঞ্চল বোম্বাই 
রাজ্যের অন্তভূক্ত হইয়াছে ৷ এমন কি পুর্বতন মধ্য প্রদেশের রাজধানী 
নাগপুৰ শহরও বোম্বাই রাজ্যের সীমানার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। 

(৪) প্রাক্তন মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্ৰদেশ ও ভুপাল রাজ্যের প্রায় 
সবটুকুই মধ্যপ্রদেশের AVY S হইয়াছে। 

(0) পূৰ্বতন বোম্বাই রাজ্যের চারিটি জেলা’ হায়দরাবাদের তিনটি 
_ জেলা, কুর্গরাজ্য এবং মাদ্ৰাজের কিছুটা অংশ মহীশুর রাজ্যের 
অন্তভূর্ত করা হইয়াছে। 

(৬) হায়দরাবাদের আটটি জেলা অন্ত্ররাজ্যের মধ্যে আসিয়াছে। 

(৭) পেপস্থ বলিয়া স্বতন্ত্ৰ কৌন রাজ্য রহিল না; সবকয়টা রাজ্যই 
এখন পাঞ্জাবের অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে। 

(৮) বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিবণগঞ্জ মহকুমার কতক অংশ 
এবং মানভূম জেলার পুকুলিয়। মহকুমার প্রায় সবটুকু (তিনটি থান৷ 
বাদে) পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 


* (১০) ত্রিপুরা, মণিপুর; দিল্লীঃ হিমাচল প্রদেশ এবং আন্দীমান ও 
মিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রাজ্যের কৌন পরিবর্তন হয় নাই৷ 


২০ 
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ভারতের রাজ্যপাল-শীসিত রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পাঞ্ঞাব্_ইহ্‌। পশ্চিম পাকিস্তান এবং যমুনা নদীর মধ্যবৰ্তী অংশে অবস্থিত। 
ইহার উত্তরে জন্মু ও কাশ্মীর, দক্ষিণে রাজস্থান, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমে 


১৬*নং চিত্র 


পশ্চিম পাকিস্তান। পাতিয়ালা ও 


J পূৰ্বপাঞ্জাব রাজ্য সমবায়ের সবটুকুই এই 
রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । 


ইহার আয়তন ৪৬,৬১৬ বৰ্গমাইল এবং লোকসংখ্য 
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প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ হিন্দু ও প্রায় 
৩১ ভাগ শিখ । 

পাঞ্জাবকে তিনটি প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন--(১) উত্তরের 
পার্বত্য অঞ্চল__হিমালয় পর্বতের পাদদেশের পাহাড় লইয়া ইহা গঠিত। 
(২) উত্তরের আর্দ্র সমভুমি_ইহা পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণেই অবস্থিত। এখানে 
বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। জলসেচ ছাড়াও এখানকার কোন কোন স্থানে 
রুষিকার্য করা সম্ভব। (৩) দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত GE সমভূমি_জলসেচ 
ভিন্ন এখানে চাষ অসম্ভব | 

রৃষিকার্ধের জন্ত পাঞ্জাবে অনেক খাল আছে। ইহাদের বিবরণ পূর্বে দেওয়া 
হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, বাজরা, ধান্ত ও 
ইচ্ষুই প্রধান। কাংড়া উপত্যকায় চ| জন্মে৷ 

শিল্পের মধ্যে কার্পাস, পশম ও রেশম বস্ত্ৰ শিল্পই প্রধান | 

চঞ্জীগড়--পাণ্জাব রাজ্যের নবনিমিত রাজধানী। লুধিয়ানা-কার্পাস ও 
পশম শিল্পের কেন্্র। আম্মালা, জলন্ধরঃ ফিরোজপুর সেনানিবাসের জন্য 
বিখ্যাত। অমৃতসর সৰ্বপ্ৰধান শহর। ইহার বিবরণ পূবে দেওয়া হইয়াছে। 
পাঁতিয়ালা__অন্যতম প্রধান শহর | 

Seas প্রদ্ছেশ নেপাল রাজ্যের দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। ইহার আয়তন 
১,১৩,০০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৩২ লক্ষ | 

ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী উত্তর প্রদেশকে দুইটি ভাগে বিভক্ত কর! যায়। যেমন. 
(১) উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্যভুমি এবং (২) গঙ্গার সমভূমি। গঙ্গার 
সমভূমিকে আবার ছুই অংশে ভাগ করা যায়। পাঞ্জাব সীমান্ত হইতে এলাহাবাদ 
পর্যন্ত অংশ উধর্ব-গঙ্গা-উপত্যকা (Upper Ganges Valley) এবং বাকী অংশ 
অধ্য-গঙ্গা-উপত্যকা (Middle Ganges Valley) | 

উৰ্ধ্বগঙ্গ৷-উপত্যকায় গ্রীষ্মে বেশ গরম পড়ে এবং শীতকালে শীতও বেশ অনুভূত 
হয়। বারিপাত ৪০"র কম, তাই কৃষির জন্য এই অংশে অনেক খাল কাটা 
হইয়াছে। মধ্য অংশে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী, শীতগ্রীন্মের উত্তাপের প্রসরও 
অনেকটা কম। এই রাজ্যের সেচ-খালের বিষয় আগেই বলা! হইয়াছে। 


৩০৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


গঙ্গার উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে গম, যব, জোয়ার, 
বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, সরিষা, ইক্ষু ও ধান প্রচুর উৎপন্ন zy | তাছাড়া 
তৈলবীজ, তুলা, আফিং এবং চাঁ-ও এখানে উৎপন্ন হয়। 


১৬১নং চিত্র 
উত্তর প্রদেশে বিভিন্নগকার শিল্প আছে। তন্মধ্যে কার্পাস, পশম, রেশম, 
শর্করা, চৰ্ম ও দিয়াশলাই শিল্পই প্রধান। তাছাড়া আটা-ময়দার কল ও 
তেলের কল প্রায় সর্বত্রই আছে। 
নগরের মধ্যে লক্ষে, এলাহাবাদ, কানপুর, কাশী, আগ্রা, আলীগড় 
প্রভৃতিই প্রধান | ইহাদের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। হরিদ্বার ও মথুরা 
হিন্দু তীৰ্থস্থান ৷ মির্জাপুৰ__এখানকার কাৰ্পেট প্রসিদ্ধ। মীরাট--প্রাচীন 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩০৭ 


শহর ও সেনানিবাস। মোরাদাবাদ-_পিতল ও কাসার জিনিসের জন্য বিখ্যাত। 
নৈনিতাল, মুসৌরী, আলমোড়া» দেরালুন পাহাড়ের উপর অবস্থিত স্বাস্থ্যকর 


১৬২নং চিত্র 


৩০৮ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


নিহাল-_নেপালের দক্ষিণে ও উড়িস্তার উত্তরে এই রাজ্য | ইহার আয়তন 
প্রায় ৬৭,১৬৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ | 

এই রাজ্যকে দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন_-(১) গলার 
উপত্যকা ও (২) ছোটনাগপুরের মালভুমি। গঙ্গার উপত্যকা আবার 
দুই অংশে বিভক্ত। যেমন, কে) উত্তর বিহারের সমভূমি এবং (খ) দক্ষিণ 
বিহারের সমভূমি। 

সমভূমি অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর | এখানে ধান, ইক্ষু, গম, যব, ভুট্টা, পাট, 
তামাক, তৈলবীজ, ডাল প্রচুর উৎপন্ন হয়। আম ও লিচু এই রাজ্যে প্রচুর 
SH) রেশমের জন্য তু'তগাছের চাষও হয়। 

এই প্রদেশে খনিজ সম্পদ প্রচুর আছে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লৌহ, 
অভ, St, কেওলিন ও বক্সাইট প্রধান | 

শিল্পের মধ্যে শর্করা শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট এবং 
কাগজ শিল্পই প্রধান। 

পাটন| এই রাজ্যের রাজধানী। ৰুশচি স্বাস্থ্যকর স্থান। ভাগলপুর-- 
রেশমী কাপড়ের জন্য বিধ্যাত। গয়া হিন্দুদের তীর্থস্থান । মজঃফরপুরের 
লিচু ও দ্বারভাঙ্গার আম বিখ্যাত। মতিহারী তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। 
ধানবাদ__কয়লাখনির কেন্দ্ৰ | জামসেদপুর- লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র । 
অন্যান্য শহরের মধ্যে গিরিডি, দেওঘর, মধুপুর, হাজারিবাগ ও পালামৌর 
নাম করা যাইতে পারে। 

উডিয্যা_উড়ি্তার আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বৰ্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
১ কোটি ৪৬ লক্ষ। এই রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মালভূমি এবং মধ্যভাগে 
মহানদী, বৈতরণী ও ব্ৰাহ্মী নদীর উপত্যকা সমভূমি ও মহানদীর ব-ছীপ। 

জলবায়ু উষ্ণ ও আর্। সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা খুব উৰ্বর। ধান্যাই 
প্রধান ফদল। এছাড়া Sep, SB) তৈলবীজ, পাট এবং ডালও উৎপন্ন হয়। 

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লৌহই প্রধান ৷ 

উপকূল সমুব্দে ও চিক হ্রদে অনেক মাছ ধরা হয়। এই মাছ রাজ্যের বাহিরে 
চালান হয়। 


ম্ধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩০৯ 


শিল্পের মধ্যে নানাবিধ কুটিরশিল্পই প্রধান তাছাড়া কয়েকটা আটা-ময়দার 
কল, কাপড় ও চিনির কল, তেলের কল এবং সাবানের কারখানাও 
আছে। রৌরকেলাতে একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা তৈয়ারী 


তেছে। 


১৬৩নং চিত্র 


পুরী- সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, হিন্দু তীর্ঘস্থান। এখানকার ভগন্নাথদেবের 
মন্দির প্রসিদ্ধ। ভুবনেশ্বর_ পুরীর কিছু উত্তরে অবস্থিত। ইহা! উড়িত্যার 
রাজধানী । এখানকার frat মন্দির বিখ্যাত। কটক- উড়িস্তার পূর্বতন 
রাজধানী, প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্্। জন্বলপুর-__অন্যতম প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। wats শহরের মধ্যে বালেশ্বর, বহরমপুর ও গঞ্জামই 
প্রধান | 

সশম্জলিমলল্ছ--পশ্চিমবঙ্গেরৱ আয়তন ৩৩,২৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
প্রায় ২ কোটি ৬২ লক্ষ। পূর্বে এই রাজ্যের উত্তরের অংশ দক্ষিণ দিক হইতে বিচ্ছিন্ন 


৩১০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
ছিল। কিন্তু বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার কতক অংশ পশ্চিমবঙ্গের 

৷ অন্তৰ্ভুক্ত হওয়ায় এখন এই 
রাজ্যের উত্তর ভাগের 
সহিত দক্ষিণ অংশের 
সংযোগ সাধিত হইয়াছে। 
মানভূম জেলার পুরুলিয়া 
মহকুমার প্রায় সবটুকু 
(তিনটি থানা বাদে) 
পশ্চিমবন্দের অন্তৰ্ভুক্ত 
হইয়াছে। ভূ-প্রকৃতি 
অনুসারে পশ্চিমবন্গকে ৬টি 
ভাগে বিভক্ত করা৷ যায়। 
যেমন_(১) উত্তরের 
পাৰ্বত্যভূমি, ইহার দক্ষিণে 
(২) তরাই ও ডুয়াৰ্স অঞ্চল, 
আরও দক্ষিণে (৩) উত্তর 
বন্ধের উচ্চভূমি, (৪) মাল- 
দহ ও দিনাজপুরের সম- 
ভূমি। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
) টা ভুভাগের পশ্চিমাংশ 
| (৫) ছোটনাগপুরের মাল- 
মির পূৰ্বাংশ, অবশিষ্ট অংশ (৬) গঙ্গা-ভাগীরধীর aie সমভূমি ৷ 

এই রাজ্যের জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্ত | বৃষ্টিপাত বেশী হ্য়। ভূমি খুব উর্বর । 

ধান এবং পাঁটই এখানকার প্রধান ফসল। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় 
“RADI জন্মে৷ এছাড়া তৈলবীজ, তামাক, ইচ্ষুও এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। 
রেশমের জন্য তু Stites চাষও হয়। 
৷ খনিজ সম্পদের মধ্যে করলাই প্রধান। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩১১ 


শিল্প বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ৷ এখানে কলিকাতা মহানগরী ও উপকণ্ঠে 
এবং হুগলী নদীর উভয় তীরে অসংখ্য কলকারখানা! আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকে 
আসানসোল, রাণীগঞ্জ অঞ্চলেও অনেক কলকারখানা আছে। এইগুলির মধ্যে 
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা; পাট ও কাপড়ের কল; ওঁষধ ও 
রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা; কাগজ, দিয়াশলাই, সিগারেট, 
রবার, চামড়া ও জুতার কারখানা ; রেলইঞ্জিন, ছোটখাট যন্ত্ৰপাতি, 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখান! ; লোহা পিতল, তামা, কীস। 
প্রভৃতি ধাতু-নির্মিত জিনিসের কারখানা! এবং বিমান ও জাহাজ 
মেরামতের কারখানাই উল্লেখযোগ্য । বর্ধমানের নিকটে দুর্গাপুরে নৃতন 
একটি লৌহ কারখানা খোলা হইতেছে | 

কলিকাতা-__পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর | ইহার বিবরণ 
পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। হাওড়া-_কলিকাতার নিকটে হুগলীর অপরতীরে অবস্থিত 
একটি প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। আমসানসোল 
_ অন্যতম বৃহৎ Pacem ইহার নিকটে লৌহ ও ইম্পাতের বিরাট কারখানা 
আছে। মুর্গিদাবাদ-_ প্রাচীন শহর, ইহা রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। 
নবদ্বীপ- হিন্দুদের তীৰ্থস্থান, সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন কেন্দ্র । মালদহ, বাঁকুড়া, 
বিষ্ণুপুৰ রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ । বর্ধমান_বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্্। 
দার্জিলিং স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস। অত্যান্ত শহরের মধ্যে শ্রীরামপুর, চু'চুড়া 
চন্দননগর, মেদিনীপুর, সিউড়ি, বহরমপুর» কৃষ্ণনগর, রাণীগঞ্জ ও 
কালিম্পং-এর নাম করা যাইতে পারে | 

.জাসাম্ম-ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৮৫,০০০ 
বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষ ( উপজাতীয় এলাকা বাদে )। 

আসামকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন--(১) উত্তরের 
উচ্চ পার্বত্যভূমি, (২) দক্ষিণের পার্বত্যভূমি এবং (৩) ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকা | 

এখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী হয়। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ। শীতে পার্বত্য অঞ্চলে 
বেশ গীত পড়ে । কুষিকারযব্পুত্র উপত্যকাতেই বেশী হয়। ধান, পাট এবং 
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চা এই রাজ্যের প্রধান ফদল। শাল, সেগুন প্রভৃতি বনজ সম্পদও এ রাজ্যে 
প্রচুর আছে। 


১৬৫নং চিত্র 
খনিজ ভ্রব্যের মধ্যে ডিগবয় ও নাহারকাটিয়া অঞ্চলের পেট্রোলিয়ামই 


প্রধান। খাসিয়া, গারো পাহাড় ও অন্যান অঞ্চলে কয়ল! পাওয়া যায়। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩১৩ 


শিল্পের মধ্যে -শোধন, চা এবং রেশম শিল্পই প্রধান । 
আসামের এন্ডি, মুগ! ও তসর প্রসিদ্ধ। 

শিলং--আসামের রাজধানী ও বিখ্যাত শৈলনিবাস। ৷ গৌহাটি--আসামের- 
বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ডিগীবয়_খনিজ তৈলশিল্পের cea শিলচর 
চা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ৰ অন্যান্য শহরের মধ্যে সদিয়|, ডিব্ৰুগড়; 
শিবসাগর, তেজপুৰ ও ধুবড়ীর নাম কর! যাইতে পারে । 

অ্দু,_-১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে পূর্বতন মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে 
উত্তর দিকের তেলেগু-ভাষী অঞ্চলকে অন্ধ নামে একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত 


১৬৬নং চিত্র 
করা হয়। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে প্রাক্তন হায়দরাবাদ রাজ্যের পূর্বাংশের প্রায় 
আটটি তেলেগু-ভাষী অঞ্চল অন্ধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে এই 


৩১৪ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
রাজ্যের আয়তন অনেক, বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান অন্ধ রাজ্যের আয়তন প্রায় 


১,১০,২৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২২ লক্ষ। এই রাজ্য. 


২০টি জেলায় বিভক্ত | 

এই রাজ্যের উত্তরে উড়িয়া, মধ্যপ্ৰদেশ ও বোম্বাই, পশ্চিমে বোম্বাই ও মহীশূর, 
দক্ষিণে মহীশূর ও মাদ্ৰাজ এবং পূর্বে বন্দোপসাগর | এই রাজ্যের উপকূলরেখার 
দৈর্ঘ্য প্ৰায় ৭০০ মাইল | 

এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশে পাহাড় আছে। ইহা পূর্বঘাট পর্বতেরই একটি 
খণ্ডিত অংশ। দক্ষিণ অংশের সর্ব পশ্চিমে মালভূমি। তারপর নাল্লামালাই 
ও ভেলিকোণ্ডা পাহাড়। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই পাহাড়িয়| অঞ্চলের 
মধ্যভাগে গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ ও সমভূমি, অবশিষ্ট অংশ উপকূল সমভূমি | 

জলবায়ু উষ্ণপ্ৰধান। শীত-গ্রীষ্ম দুই খতুতেই এখানে বৃষ্টিপাত হয়। 
উপকূলের সমভূমি ও ব-দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর। এই রাজ্যে ধান্য, ইক্ষু, তামাক, 
চীনাবাদাম তৈলবীজ ও তুলা উৎপন্ন হয়। 

এই রাজ্যে প্রায় aoe মাইল নৌ-বাহনযোগ্য খাল, ৯১৬ মাইল জাতীয় 
রাজপথ এবং ১৩৪৯ মাইল প্রাদেশিক রাজপথ আছে। এই রাজ্যের রেলপথের 
দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০* মাইল। কাজেই এই রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা মোটামুটি 
ভালই বলা চলে। 

খনিজ সম্পদের মধ্যে অভ্ৰ, কয়ল! এবং ম্যাজানিজই প্রধান। এই রাজ্যে 
চিনির কল এবং কাগজ, কাচ ও জিমেণ্টের কারখানা আছে। 

হায়দরাবাদ__ন্্র রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগরী | 
ইহা অঙ্ক রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্ৰ। সেকেন্দ্ৰাবাদ--বিখ্যাত 
সেনানিবাস। কুর্ণুল-__দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রাক্তন রাজধানী ও অন্যতম 
প্রধান শহর। বিশাখাপত্তনম্‌__বন্দর ও জাহাজনির্মাণ কেন্দ্র। ওয়ালটেয়ার 
সমুদ্রের উপকূলে স্বাস্থ্যকর স্থান। কৌকনদ__গোদাবরীর ব-দ্বীপের উত্তরে 
অবস্থিত বন্দর । অত্যান্ত শহরের মধ্যে নেলোর, গুণ্ট,র, বিজয়ওয়াদা, 
মসলিপত্তম্‌ ও রাজমাহেন্দ্রীর নাম করা যাইতে পারে। 


a 
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রাজ্যের আয়তন কিছুটা কমিয়া 


হ্বাজ্রাভক_রাজ্য পুনর্গঠনের কলে এই 
মালাবার 


গিয়াছে। প্রাক্তন মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া জেলা, মহীশূর এবং 


১৬৭নং চিত্র 
জেলা কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তামিল ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া এই 


রাজ্য গঠিত। এই রাজ্যের আয়তন ৫৭,১৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় 
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৩কোটি। এই রাজ্যের পশ্চিমাংশে মালভূমি, পূর্বঘাট পর্বত, লাই ও 
কার্ডামম পর্বত। পূর্বাংশ সমভূমি | : 

এখানকার জলবায়ু অন্ধ রাজ্যের মতই। মৃত্তিকা ও জলবায়ু রুষিকার্ষের 
অনুকূল 

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, aR, তুলা, তামাক, তৈলবীজ, নানাপ্রকার 
মশলাই প্রধান। অরণ্য অঞ্চলে সেগুন, আবলুস, চন্দন প্রভৃতি কাঠ 
পাওয়। যায়। 

সালেম জেলায় আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। তাছাড়া গ্রাফাইট, 
বক্সাইট, জিপদাম্‌ প্রভৃতি খনিজও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় 

মাদ্রাজ রাজ্যে চিনির কল, কাপড়ের কল, সিগারেট, চামড়া, সাবান 
ও দিয়াশলাইএর কারখানা, নারিকেল ছোবড়| হইতে দড়ি, ম্যাটিং 
প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা ও অন্যান্য নানাবিধ কলকারখানা আছে। 

মাদ্ৰাজ--এই রাজ্যের প্রধান শহর, বন্দর ও রাজধানী । মাদুৱৈ-- 
তীর্থস্থান। টিউটিকোরিণ_বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। উতকামণ্ড ( উটি )-- 
নীলগিরি পাহাড়ে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর স্থান। কোইন্থাটুর- প্রসিদ্ধ Paces | 
‘তাঞ্জোর--বস্ত্ৰখিল্লের কেন্দ্ৰ । অন্যান্য শহরের মধ্যে রামেশ্বরমূ, কুম্ভকোণম্‌) 
কঞ্জীভরম্‌, কালিকট ও সালেম প্রধান | 

লান্দবাই__রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বোম্বাই রাজ্যের আয়তন অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে একথা আগেই বলা হইয়াছে। প্রাক্তন মধ্যপ্ৰদেশ ও হায়দরাবাদের 
অনেক অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রও এখন এই রাজ্যের 
অন্তর্গত। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১,৯০,৬৯০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ | 

রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়াতে এই রাজ্যে ৪৩টি জেলা হইয়াছে এবং 
রাজ্যটিকে ছয়টি শাসনতাস্তিক বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে । নাগপুর, রাজকোট, 
ওরঙ্গাবাদ, আহমেদাবাদ, পুনা ও বোম্বাই নগরী এই বিভাগগুলির প্রধান 
কাধালয়। 


এই রাজ্যের মধ্য-পশ্চিম ভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বত অবস্থিত। 


পশ্চিমদিকে উপকূলের সমভূমি, পূর্বদিকে মালভূমি ৷ 
এই রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ-পশ্চিম 


১৬৮ন্‌ং চিত্র 
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GRANT প্রভাবে প্রচুর বারিপাত হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্। 
পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকে ও বোদ্বাই রাজ্যের উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত অনেক কম। 
জলবায়ুও অনেকটা চরমভাবাপন্ন | 

এই রাজ্যে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর চাষের জমি আছে। ইহার মধ্যে 
প্রায় ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলমেচের ব্যবস্থা আছে। উপকূলের আর্দ্র ভূমিতে 
ধান্যই প্রধান ফপল। এই রাজ্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর কার্গাঁস উৎপন্ন 
হয়। কার্পাস উৎপাদনে এই রাজ্যের স্থান ভারতে প্রথম | অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ 
ভূমিতে ও erator! অঞ্চলে গম, তামাক, তৈলবীজ, পেঁয়াজ, ছোলা, 
বাজরা ও জোয়ার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

শিল্পের দিক দিয়া এই রাজ্য খুব উন্নত। এখানে নানাবিধ Peay caw 
হয়। শিল্পের মধ্যে বস্্রশিল্পই প্রধান। এই রাজ্যে ২৩০টি কাপড়ের কল 
আছে। এছাড়া চিনি, রেশম, সিগারেট, খনিজ তৈল শোধন, কাগজ, 
ছোটখাট যন্ত্ৰপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, স্লা্ঠিকের দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুতের 
কারখানাও আছে। ৰ 

বোম্বাই, আহমেদাবাদ, সোলাপুর প্রভৃতি প্রধান নগরের কথা পূৰ্বে বল৷ 
হইয়াছে। স্বুরাট-_তাণ্তীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন বন্দর | এখানকার রেশমী 
বন্ধ প্রসিদ্ধ। পুণী প্রাচীন শহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান নাসিক_ হিন্দুদের 
তীরঘস্থান। বরোদা-_বরোদা জেলার সদর ও একটি স্বন্দর শহর । ওরজাঁবাদ 
_ প্রাচীন শহর। ইহার, অনতিদূরে ভারতীয় ভাস্কৰবের উজ্জল নিদর্শন ইলোরার 
গুহামন্দিরগুলি অবস্থিত। নিকটে দৌলতাবাদ দুৰ্গ ও একটি বিখ্যাত শিবমন্দির 
আছে। : এইগুলি দৰ্শন করিবার ae প্রতিবৎসর বহু পৰ্যটক ওঁরঙ্গাবাদ শহরে 
আগমন করেন। তাই এই শহরে হোটেল-ব্যবসা দ্বার৷ বহুলোক জীবিকা! অর্জন 
করিতেছে। রাজকোট-_সৌরাষ্ট্ের প্রধান নগর ও ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র। 
ওখা-_বিখ্যাত বন্দর । এখান হইতে আফ্রিকা উপকূলের সহিত বাণিজ্য চলে। 
'কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে wel অবস্থিত - উপদ্বীপের দক্ষিণে 
সমুদ্ৰতীয়ে অবস্থিত ভেরাবল এই অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দর। এখানেই: 
প্রভাসতীর্থ ও সোমনাথের মন্দির অবস্থিত। দ্বারক|--ওখার দক্ষিণে অবস্থিত। 
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বহু জৈন ও হিন্দু মন্দির আছে। পোরবন্দর_শৌরাষ্টের অন্যতম বন্দর | 
বোম্বাই রাজ্যের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের অন্যান্য শহরের মধ্যে নবনগর ও ভবলগ্ররই 
এধান। । নাগপুর_নবগঠিত বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত তুলা ব্যবসায়ের বিখ্যাত 
কেন্দ্ৰ ও শিল্পবাণিজ্য স্থান | অমরাবতী-_অন্যতম প্রধান নগর ও বাণিজ্য 
cam) ওয়াৰ্ধ|--তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র । অন্ান্ত শহরের মধ্যে মহাবালেশ্বরঃ 
জাতারা॥ caine, রত্রগিরি প্রধান। 


যোনি 
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| ইহা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীৰ্থস্থান । জুনাগড়_সৌরাষ্টে অবস্থিত বিখ্যাত 
শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ । ইহার নিকটে গিরনার পাহাড়ে প্রাচীন কারুকার্যমণ্ডিত 


ৰ সঞ্যযপ্রদ্ছেশ_রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে এই 
বাড়িয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১৭২৭৭ 


২১ 
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প্রায় ২ কোটি ৬১ লক্ষ। নদী উপত্যকার নিম্নসমভূমি ভিন্ন এই রাজ্যের প্রায় 
অধিকাংশই মালভূমি। মধ্যে মধ্যে অল্প-উচ্চ পাহাড়ও আছে। 

এখানকার জলবায়ু উষ্ণ ও অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ। এই রাজ্যের মোট আয়তনের 
প্রায় একতৃতীয়াংশ স্থান অরণ্যভূমি। এখানে শতকরা প্রায় ৭৮ জন লোক 
কুষিজীবি। উপত্যকাভূমিই কৃষির পক্ষে অধিক অনুকুল। ধান ও গম এই 
রাজ্যের প্রধান ফসল। এছাড়া ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা 
ইত্যাদিও প্রচুর জন্সে। এই রাজ্যে কমলালেবুও জন্মে । বনভূমি হইতে শাল, 
সেগুন প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। 

এই রাজ্যে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, বক্সাইট ও চীনামাটির খনি 
আছে। 

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বস্ত্ৰ ও সিমেণ্টই প্রধান। এই রাজ্যে অনেকগুলি 
কাপড়ের কল ও সিমেন্টের কারখানা আছে। wt জেলার ভিলাই নামক স্থানে 
একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে । কারখান! তৈয়ারীর 
কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে | 

ভূপাল-_মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও অন্যতম প্রধান নগর। জব্বলপুর” 
গোয়ালিয়র, ইন্দৌর অন্যতম প্রধান শহর। ইহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া 
হইয়াছে। পাঁচমারী_-মহাদেব পর্বতে অবস্থিত স্বাস্থ্যক স্থান। রায়পুর 
তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। অন্যান্ত শহরের মধ্যে বান্দী, সাগর ও বিলাসপুরের 
নাম কর! যাইতে পারে। 


Cai প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের প্রায় সবটুকু এবং মাদ্ৰাজ রাজ্যের 
মালয়ালম্‌ ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত। ইহা মুখ্যতঃ মালয়ালম্‌ ভাষাভাষী 
রাজ্য। এই রাজ্যের আয়তন ১৪,৯৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি 
৩৬ লক্ষ। এই রাজ্যে লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। এখানে প্রতি বর্গমাইলে 
৯১৫ জন লোক বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের অন্ুপাতও ভারতের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশী ( পুরুষ ৬৪%, স্ত্রী ৪৩% ) 1 

কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, টেপিওকা, মশলা, ইক্ষু, রবার, চা” 


ছোটবড় কারখানা আছে। 
ইহাই এই রাজ্যের প্রধান 
শিল্প | অন্যান্য শিল্পের মধ্যে 
রবার, চা, তৈল, বস্ত্ৰ, 
সার ও রাসায়নিক 
দ্রব্য, চিনি, সিমেণ্ট, 
দিয়াশলাই প্রভৃতির 
নাম কর! যাইতে পারে। 

faat at ম্‌--এই 
রাজ্যের রাজধানী। 


পর্বতে মিলিত হইয়া যে ৰ 
কোণ তৈয়ারী করিয়াছে উহার মধ্যভাগে মহীশুর রাজ্য অবস্থিত। ইহার 
অধিকাংশই মালভূমি (Baral ২17৭")! নবাঠিত মহীশূর যাকের 
আতন ৭২,৭৩৪ বসাইল এবং লোকসংখ্যা প্ৰায় > কোটি »* লক্ষ । 

ধান, ইক্ষু, জোয়ার বাজরা” তুলা ও কফি এই রাজ্যের প্রধান RF 


৯ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


উৎপন্ন দ্রব্য। অরণ্যে আবলুস, সেগুন, চন্দন প্রভৃতি ey 
পাওয়া যায়। 


a 


১৭১নং চিত্র 
খনিজ সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ; লোঁহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্ৰোমাই! লী ৰ, 
CRT | 
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রাজধানী মহীশূর | ব্যাঙ্গালোর মহীশূর রাজ্যের বৃহত্তম নগর। এই দুইটি 
নগরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কোলার--স্বৰ্ণখনির জন্তু বিখ্যাত। বেলারী 
_ ম্যাঙ্গানিজ খনি ও বস্তুশিল্পের কেন্দ্র । 

ললাক্ত স্থান্_রাজপুতানা অঞ্চলের অনেকগুলি ক্ষুদ্ৰবৃহৎ পূৰ্বতন দেশীয় রাজ্য 
লইয়া রাজস্থান গঠিত।' আজমীঢ় রাজ্য নবগঠিত রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হইয়াছে। তা’ছাড়া প্রাক্তন বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের সামান্য অংশও রাজস্থানের 
অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে। ইহার আয়তন প্রায় ১,৩২,৩০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ | 

ইহার পশ্চিমভাগ থর মরুভূমি । অন্যত্রও জলবায়ু মরুভূমির মত OF ও চরম। 
এক কথায় ইহাকে মরুভূমির দেশ বলা যাইতে পারে। 

জোয়ার, বাজরা, যব ও গমই এখানকার প্রধান ফসল । খনিজ সম্পদের 
মধ্যে কয়লাই উল্লেখযোগ্য । এখানে মার্বেল পাথর ও বিভিন্ন রংএর বেলে পাথর 
পাওয়া যায়। এখানে সম্বর হ্রদের জল শুকাইয়া প্রচুর লবণ তৈয়ারী করা হয়। 

এই রাজ্যে কুটিরশিল্পের প্রচলনই বেশী | এখানে কম্বল, পশমী বস্তু, 
ভাতের কাপড়, নান! কারুকার্য করা পিতলের জিনিস, তামা ও কাসার 
বাসন ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। 

জয়পুর-_রাভস্থানের রাজধানী ও বৃহত্তম নগর। পুক্ষর-হিন্দু তীর্থস্থান । 
সম্বর--লবণ-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। যৌধপুর- প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্্র। 
উদ্বয়পুর, চিতোর-_ প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ স্থান। বিকানীর-_কুটিরশিল্পের 
জন্য বিখ্যাত। 

Sra ও কাশ্মীব্_ ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে 
এই রাজ্য অবস্থিত। - এই রাজ্যের প্রায় সবটুকুই পার্বত্যভূমি। মধ্যভাগে 
পর্বতবেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকা ৷ এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম | 
এই সৌন্দর্যের আকর্ষণে দেশবিদেশ হইতে বহু পর্যটক কাশ্মীরে আগমন করেন । 
এই রাজ্যের পশ্চিমাংশ এখনও পাকিস্তানীরা দখল করিয়া আছে। এই নিয়া 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এখনও বিবাদ চলিতেছে। রাশিয়া, চীন ও 
আফগানিস্তান--এই তিন রাষ্ট্রের সীমা কাশ্মীর রাজ্যে মিলিয়াছে। তাই ইহার 
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রাজনৈতিক গুৰুত্বও অত্যধিক । এই রাজ্যের আয়তন ৮২,০০৭ বর্গমাইল ও 
লে|কষংখ্যা ৪০ লক্ষ | 

কাশ্মীর উপত্যকাতেই কৃষিকার্য অধিক হয়। ধান, গম, জোয়ার ও ভুটাই 
প্রধান ফসল। এছাড়া 
আঙুর, শ্সীচ, আপেল, 
বেদানা প্রভৃতি ফলও 
কাশ্মীরে প্রচুর জন্মে। 
রেশমের জন্য তু'তগাছের 
চাযও এখানে হয়। 

কাশ্মীরের কুটিরশিল্প 
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে 
শাল, আঁলোয়ান, 
কাৰ্পেট, ufaa কাজ- 
= করা কাপড়, LH কারু- 

১৭২নং চিত কাধ কর! কাঠ ও ধাতব 

জিনিসই প্রধান। এখানে বহু লোক হোটেলের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। 

রাজধানী গ্রীনগর। লেহ. _উত্তরদিকে অবস্থিত বাণিজ্যস্থান। bic 
'অন্ততম প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। উরি, পু নীরপুর-স্ষৃত্র শহর । 
কুটিরশিল্লের জন্য প্রসিদ্ধ। 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্যগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
PERISH শাহদ্ছেশ্ণ--দুইটি পর্পর-বিচ্ছিন অঞ্চল লইয়া হিমাচল প্রদেশ 
গঠিত। এই রাজ্যের বৃহত্তর অংশটি উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে এবং ক্ষুদ্ৰতর 
অংশটি কাশ্মীর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। এই দুই অংশের মধ্যবর্তা অঞ্চল পাঞ্জাব 
রাজ্যের অন্তর্গত। এই রাজ্য হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। ১৯৪৮ সালে 
ba, মাণ্ডি, শিরপুর প্রভৃতি ২১টি প্রাক্তন দেশীয়রাজ্য একত্রিত করিয়া হিমাচল 


<< টির 
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প্রদেশ গঠিত হয়। এই রাজ্যের আয়তন ১১,৫৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
প্রায় ১১ লক্ষ ১৭ হাজার | 

হিমালয় পর্বতের পাদদেশের পার্বত্য অংশে ইহা অবস্থিত । এখানকার জলবায়ু 
শীতগ্রধান। বুষ্টিপাতও পাঞ্জাবের সমভূমি অপেক্ষা অধিক। এখানে নদী- 
উপত্যকায় ও পর্বতের ঢালে কিছুকিছু চাষ হয়। এখানে আলু ও নানাজাতীয় 
ফলের চাষ হইয়| থাকে । তাছাড়া চা, ভুট্টা ও গমও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
বনের কাঠ সংগ্রহ ও পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। 

সিমল|--এই রাজ্যের রাজধানী । ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শৈলনিবাস। 
ভালহোৌসি_ বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। চন্দ ও মাঙ্ডি--অন্তান্য প্ৰধান শহর । 

িলী- দিল্লী নগরী ও উহার উপকণ্ঠ লইয়া ১৯১২ সালে একটি স্বতন্ন প্রদেশ 
গঠিত হয়। ইহার আয়তন ৫৭৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ ৪৪ 
হাজার। দিল্লীই ইহার রাজধানী | এই নগরীর বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 

ভিপ্পুল্লা__বুটিশ আমলের দেশীয় করদ রাজ্য ত্রিপুরাই স্বাধীনতা লাভের পর 
একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রায় তিনদিকেই পূর্ব-পাকিস্তান 
রাষ্ট্র । এই রাজ্যের আয়তন ৪,১১৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬৪৯,৯৩০ | 
এই রাজ্য পৰ্বতময় ও অরণ্যসঙ্কুল। এই রাজ্যের জলবায়ু উষ্ণ আৰ্দ্ৰ মৌন্তুমী 
জলবায়ু। ধান, পাট, তুলা এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য | এছাড়া চা ও 
বিভিন্ন প্রকার ফলও এখানে উৎপন্ন হয়। 

আগরতলা-_এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শহর। 

নিপ্ুুল্র-ইহা আসামের পূর্বদিকে আনাম ও ব্ৰহ্মদেশের মধ্যে অবস্থিত 
একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য | মনিপুর রাজ্যের মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি 
আছে। এই সমতলভূমি চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা । এই রাজ্যের আয়তন 
৮,৬২৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫,৭৯,০৫৮ | ধানই এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজ 
উৎপন্ন দ্ৰব্য | কুটিরশিল্পজাত নানা প্রকার দ্রব্যের জন্ত মণিগুনের খ্যাতি আছে। 

ইচ্ফল--এই রাজ্যের রাজধানী ও সৰ্বপ্ৰধান শহর। 

আন্দামান ও নিক্কোনন ভীপগগ৪-_ বন্দোপনাগরে অবস্থিত 
আন্দামান ও নিকোৰর দ্বীপ ও নিকটবর্তী ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনেক দ্বীপ লইয়| এই রাজ্য 
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গঠিত। Drs পৰ্বতময়, বন্ধুর ও অৱণ্যসদ্ুল। এখানে আজকাল অনেক 
বাঙ্গালী বাস্তহারা স্থায়ী ভাবে বদবাম করিতেছেন । ১৯৫১ সালের লোক-গণনা 
অনুযায়ী এই রাজ্যের লোকনংখ্যা ৩০,৯৬৩ জন ছিল। এই হিসাবে আদিবাসীদের 
ধরা হয় নাই। ধান ও নারিকেল এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য। আজকাল 
এথানে অগ্পপরিমাণে রবারের চাষ হইতেছে ৷ 

পোর্টব্লেয়ার_এই রাজ্যের রাজধানী, প্রধান বন্দর, সৰ্বপ্ৰধান শহর ও 
বাণিজ্যকেন্দ্ৰ । 

আমিন দ্বীপ ও লাম্ফা দ্রীপলুওঃ_মালাবার উপকূল হইতে প্রায় 
২০০ মাইল দুরে অবস্থিত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ প্রায় ১৪টি দ্বীপ লইয়া কেন্দ্রীয় শাসিত এই 
রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই রাজ্যের অধিবাসী-সংখ্যা ২১,১৯৫ অধিবাসীদের 
অধিকাংশই মুফলমান। নারিকেলই এই রাজ্যের প্রধান ফসল। এই রাজ্যে 
কোন উল্লেখযোগ্য শহর নাই| 


পূৰ্ব-হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নেপাল, ভূটান ও সিকিম এই তিনটি স্বাধীন 
রাজ্য আছে। 

০লম্পান্স-উততর প্রদেশ ও বিহারের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে 
নেপাল রাজ্য অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ইহা ২৬০২৫/ উঃ অক্ষরেখ| হইতে 
৩০১৭ উঃ অন্গরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। পূৰ্ব-পশ্চিমে ইহার বিস্তার ৮০০৬! পৃঃ 
জ্রাঘিম| হইতে ৮৮%৪/ পুঃ ভ্াধিমা। উত্তর-দক্ষিণে ইহার সর্বাধিক বিভার প্রায় 
১৫০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে সৰ্বাধিক দৈঘ্য প্রায় ৫০০ মাইল হইবে। 

ইহার উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ এবং 
দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্ৰদেশ | 

ভৌগোলিক হিসাবে হিমালয়ের এই রাজ্যগুলিকে ভারতীয় উপমহাদেশের 
একটি অঞ্চল হিসাবে ধরা যাইতে পারে | 

এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৫৪,০০০ বর্গমাইল এবং ১৯৫৩ সালের সরকারী 
অম্লুমান ARICA অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় ৮৫ লক্ষ ৯৬ হাজার | 
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নেপালের প্রায় সর্বত্রই ভূমি পার্বত্য। ইহা অবহিমালয়, মধ্যহিমালয় ও উচ্চ 
হিমালয় পৰ্বতশ্ৰেণী লইয়া গঠিত। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট এবং 
অন্যতম উচ্চ শৃঙ্গ ধবলগিরি নেপাল রাজ্যে অবস্থিত । এই রাজ্যের প্রায় মধ্যভাগে 
নেপাল উপত্যকা, এখানকার ভূমি অপেক্ষারুত কম বন্ধুৱ। গঙ্গ| নদীর অনেকগুলি 
উপনদী নেপালের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। এই সকল 
উপনদীর কোন .কোনটির নিম্নাংশের অল্প-পরিসর উপত্যকায় সমতলভূমি দেখা 
যায়। ॥ 

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ইহ| শীতপ্রধান দেশ । শীতকালে 
এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নামিয়া যায়। প্রায় সকল স্থানেই 
বরফ পড়ে। গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বেশ আরামদায়ক, তবে কোন কোন পাৰ্বত্য 
উপত্যকায় গরম অনেক সময় বেশীও অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌস্থমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। 

নেপাল রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ঘন বন আছে। এই সকল অরণ্যে 
অনেক মূল্যবান কাষ্ঠ এবং অনেক ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। 

কৃষিকাৰ্য নেপাল উপত্যকা অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী হয়। লোকবসতিও এই 
অঞ্চলে সবচেয়ে অধিক । নেপালে জোয়ার, বাজরা, EL, গম ও ধান প্রধান 
ফসল। নিয়াংশে geet অঞ্চলে পাটের pine হয়। ইক্ষুর চাযও এখানে। 
আছে। 

নেপাল রাজ্য শিল্পে অনুন্নত ছিল। নৃতন শামন-ব্যবস্থ| প্রবর্তনের পর হইতে 
এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। নেপালে এখন 
চটকল, চিনির কল, দিয়াশলাই, কাচ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে | 

নেপালের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে খাত্বশস্ত, পাট, কাষ্ঠ, ভেষজ উদ্ভিদ, ঘি এবং 
চর্ঘই প্রধান। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বস্তু, যন্ত্রপাতি, ওষধপত্ৰ, সিগারেট, 
কেরোসিন ও পেট্রোল, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, লৌহ ও ইন্পাত এবং চা-এর নাম 


করা যাইতে পারে | 
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কাঠমণ্ড (লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার )_-ভারত সীমান্ত হইতে 
৭৫ মাইল দূরে নেপাল উপত্যকায় অবস্থিত এই রাজ্যের রাজধানী | ইহা 
নেপালের বৃহত্তম নগর ও সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ | পত্তন (লোকসংখ্যা 
প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার }- নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। 
ভাটগাঁও (৯৩১০০০)-_ অন্যতম প্রধান নগর | 

SSR _আমাম ও পশ্চিমবন্ধের উত্তরে হিমালয়ের পাৰ্বত্য অঞ্চলে এই রাজ্য 
অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিম ইহার সর্বাধিক দৈৰ্ঘ্য ১৯৭ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার 
সর্বাধিক প্রস্থ প্রায় ৯০ মাইল। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ১৮ হাজার বর্গমাইল 
এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। 

ভুট্টা, মিলেট, ধান এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের 
মধ্যে মোম ও লাক্ষার নাম করা যায়। এই রাজ্যে প্রচুর বনজ সম্পদ আছে; 
কিন্তু পথঘাটের অভাবের জন্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না। 

বুমথাং--এই রাজ্যের রাজধানী। পুনাখা__এই রাজ্যের অন্ততম প্রধান 
সেনানিবাস | 

লিল্বিঅ--পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে 
ইহা অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে নেপাল ও পূর্বে ভূটান রাজ্য। এই রাজ্যের 
আয়তন ২,৭৪৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৩৭,১৫৮ | ১৯৫০ সালের eB 
ডিসেম্বরের সন্ধি অনুযায়ী সিকিম ভারত সরকারের একটি আশ্রিত রাজ্যে 
(Protectorate) পরিণত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহা অনেকটা স্বাধীন 
SS দেশয়ক্ষা ও পারা ব্যাপারে ইহা সম্পূৰ্ণভাবে ভারত সরকারের TEEN | 
খ্য়াংটক--এই রাজ্যের রাজধানী | 
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পাকিস্তান 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন 
রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে একথা৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে। পাকিস্তান দুইটি বিচ্ছিন্ন 
ভূখণ্ড লইয়া গঠিত। ইহার এক অংশ ভারতের পশ্চিমদিকে অবস্থিত, ইহাকে 
পশ্চিম পাকিস্তান বলা হয়। অপর অংশ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
অবস্থিত। ইহা পূৰ্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত। এই দুই অংশের মধ্যে হাজার 
মাইলেরও অধিক ব্যবধান। সমগ্র পাকিস্তানের আয়তন প্রায় ৩,৬৫,০০০ বর্গ 
মাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ। পাকিস্তানের এই ছুই অংশের 
ভৌগোলিক বিবরণ একত্র দেওয়ার অনেক অস্বিধা আছে। তাই পৃথকভাবে 
পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের বিবরণ দেওয়া হইল | 


পশ্চিম পাকিস্তান 

সীমা__পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরে কাশ্মীর ও সোভিয়েট রাশিয়া, পূর্বে 
(ভোঃ) পাঞ্জাব, রাজস্থান ও কচ্ছ, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পশ্চিমে আফগানিস্তান 
ও পারস্য | 

ভালমহ্দান৷ ও আ্মভন--ইহা প্রায় ২৪” উঃ অক্ষরেখা হইতে ৩৬২০ উঃ 
অক্ষরেখ| পর্যন্ত বিস্তৃত | পূর্বপশ্চিষে ইহা প্রায় ৬১০ পূঃ দেশাস্তর হইতে 9৫৭ পূঃ 
দেশাস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন প্রায় ৩,১০,০০০ বর্গমাইল । 

ভূ-শ্রক্ষভি-তৃপ্রক্কতি অগ্যায়ী পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রধানতঃ তিনটি 
ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন 

(১) উত্তর ও পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল_ উত্তরদিকে মধ্য ও নিয় 
হিমালয়ের পাৰ্বত্যভূমি | ইহা প্রায় ১২,০০৭ ফুট হইতে ১৬,০০০ ফুট উচু । হিমালয় 
হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্থলেমান, খিরথার প্রভৃতি পর্বত বাহির হইয়| পাক- 
আফগান সীমান্তের পাৰ্বত্যভূমির 22 করিয়াছে। এই পার্বত্যভূমি প্রায় ৬,০০০ ফুট 
হইতে ৯,০০০ ফুট উচু। সুলেমান পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তথ খই স্থনেমান 
১১,০৭০ ফুট উচ্চ । উত্তর-পশ্চিমের এই পর্বতগুলিতে কয়েকটি গিরিব্ম আছে। 
তন্মধ্যে খাইবার, গুমাল ও বোলান গিরিপথই প্রধান | 


৩৩০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


(২) উত্তর ও পশ্চিমের উচ্চভূমি--উত্তবের পাৰ্বত্যভূমির দক্ষিণে ও 
পশ্চিমের পাৰ্বত্যভূমির পূৰ্বে পাৰ্বত্যভূমির প্রায় সমগ্ৰ পাদদেশ ব্যাপিয়া এই 
উচ্চভুমি অবস্থিত। ইহার গড় উচ্চতা ২,৭০০ ফুট হইতে ৪,১০০ ফুট। ইহা 
ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সিন্ধুনদের সমভূমিতে মিশিয়াছে। 

(৩) সিন্ধু উপত্যকার সমভূমি--ইহা ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমিরই অনুরূপ ৷ 
এই সমভূমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরব লাগরের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। 
ইহা সিন্ধু ও উহার উপনদীগুলির পলিমাটি দ্বারা ক হইযাছে। 

লদসমদ্কী__সিনধু নদই পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী | ইহা তিব্বতের 
কৈলাস পর্বতের নিকট উৎপন্ন হইয়! গভীর নদীধাতের মধ্য দিয়া হিমালয় অতিক্ৰম 
কৰিয়া কাশ্মীরের ভিতর দিয়া বাহিত হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে 
তারপর দক্ষিণ পশ্চিম-বাহিনী হইয়া মোহানার নিকট ব-দ্বীপ we করিয়া আরব 
সাগরে পড়িয়াছে। সিন্ধুর বাম তীরের উপনদীগুলির মধ্যে বিতস্তা, চন্দ্ৰভাগা, 
ইরা'বডী ও শতজ্ এই চারিটিই পাকিস্তানের ভিতর দিয়া পরবাহিত । দক্ষিণ 
তীরের উপনদীগুলির মধ্যে কাবুল, কুরাম ও গোমাল নদীই প্রধান | 


কোন কোন স্থানে তাপ ১২৫৭ ফাঃ পর্যন্ত উঠে। শীতকালে আবার তাপ অনেক 
কমিয়া যায়। সমভূমি অঞ্চলে তখন তাপ ৫০% ফাঃ-৬৫% ফাঃ থাকে। গীত- 
Gio তাপের প্র যেমন অধিক তেমনি দৈনিক উত্তাপের ame খুব বেণী 
BI পাৰ্বত্যভূমিতে নীতকালে বরফ পড়ে। বৃষ্টিপাত এখানে খুব কম হয়। 
অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিপাত ১০*র কম। উত্তরদিকে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। 
শীতকালেই বৃষ্টিপাত বেশী হয়। 


Ssh জলসেচের সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন 
হ্য়। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশই কৃষিকার্ষে সর্বাধিক সমৃদ্ধ | 


ৰ 
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মধ্যশিক্ষা ভূগোল ত 


গম--পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্রই গমের চাষ আছে, তবে পশ্চিম পাঞ্জাৱ ও 
সিন্ধু প্রদেশে সবচেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হয় । দেশের চাহিদা পুরণ করিয়াও বপ্তানীর 
জন্য অনেক গম উদ্ধৃত থাকে। ভুট্টা পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্রই অল্পবিস্তর 
উৎপন্ন হয়। সিন্ধু প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার উপত্যকায় ধান্য জন্মে | 
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১৭৩নং চিত্র 
gine এখানে অনেক BES হয়। এই উদ্ধত শস্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্রায়ই পাঠান 
হয়। ছোঁলা-_ পশ্চিম পাঞ্জাবেই অধিক জন্নে। ইন্ষু_পশ্চিম পাঞ্জাবের 
মটগ্রমারী, লায়ালপুর, শিয়ানকোট ও লাহোর জেলায় প্রচুর ইন্ষুর চাষ হয়। 
কার্পাস-_ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । এখানে Vege 


বেমন--(১) রম্থুল জলবিদ্যুৎ পরিকল্পন/_ইহাতে Rew নদীর উর্ধাধশে 
বাঁধ দিয়া প্রায় ২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে। (২) ওয়ারসক 


উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে এছাড়৷ সীমান্ত প্রদেশের মালাকণ্ড 


খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ক্রোমাইট, জিপসাম, লবণ ও 


গন্ধক প্রধান | 


পাঞ্জার ও ভাওয়ালপুর লোকসংখ্যা ২০১৬৫১১০ 
সীমান্ত প্রদেশ » ৫,১৯০০১০০০ 
সিন্ধু ও খৈরপুর ৪,৯২৮, 
বেলুচিস্তান » ১,১৭৪,০০০ 


করাচী অঞ্চল (৮১২ বর্গমাইল) » 5,১২৬,5০৪ 


মধ্যশিক্ষ। ভূগোল ৩৩৩ 


ললিলনহুন ব্য রেলপথ-_পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথগুলি 
উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে নামে পরিচিত। এখানে ৫১৩৬২ মাইল রেলপথ 
আছে। এই রেলওয়ের প্রধান দুইটি পথ 'আছে। এই পথ লাহোর হইতে, 
কৰাচী এবং অপরটি লাহোর হইতে রাওয়ালপিণ্ডি হইয়া পেশোয়ার গিয়াছে | 


পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক ভাল ভাল রাস্তা আছে। প্রায় প্রত্যেকটি শহর 
ভাল মোটরপথে পরম্পরের সহিত সংযুক্ত। তাছাড়া সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির 
সঙ্গে মোটরপথে ইহার যোগাযোগ আছে। বেলুচিন্ভানের চামান হইতে কান্দাহার, 
কোয়েটা হইতে জাহিদীন, পেশোয়ার হইতে কাবুল, আটক হইতে কাশগড়, 
ডেরাইসমাইলখী হইতে কান্দাহীর পৰ্যন্ত রাস্তা আছে। 

পশ্চিম পাকিস্তানের নদীগুলি নৌ-চলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। 

বিমানপথে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল শহরই পরস্পর-সংযুক্ত। তাছাড়া! 
করাটী হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিমান চলাচল করে | 

এন্দ করাচীই পশ্চিম পাকিস্তানের AES একমাত্র বন্দর | 

aaa aaa ্পহল্র_লীহোর (৮২ লক্ষ )_পশ্চিম পাকিস্তানের 
রাজধানী, অন্যতম প্রধান নগর ও শিল্পকেন্দর। এখানে কাপড় ও চিনির কল এবং 
চামড়া ও কাচের কারথানা আছে। লীয়ালপুর (১ লক্ষ ৭৯ হাজার )_কাৰ্পাস 
ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ৷ মুলতান (১ লক্ষ ৯* হাজার )- প্রধান বাণিজ্যকেনদ্র। 
করাচী (১৪ লক্ষ) সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী, বৃহতম নগর, বন্দর ও শিল্প- 
বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ৷ রাওয়ালপিত্ডি (২ লক্ষ ৩৭ হাজার )-বিধ্যাত সেনানিবাস ৷ 
অন্যান্য শহরের মধ্যে পেশোয়ার গুজরানওয়ালাঃ হায়দরাবাদ ও 


রপ্তানী হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে Gat পশম, চামড়া, গম »জিপসাম, 
লবণ এবং ফলই প্রধান। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্ৰ) খনিজ তৈল, 
যন্ত্রপাতি, মোটরগীড়ী, রাসায়নিক দ্ৰব্য; বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং 
কাগজই প্রধান। 


৩৪ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


পূর্ব পাকিস্তান (পূৰ্ববঙ্গ ) 

পূৰ্ব পাকিভানের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগ, পশ্চিমে পশ্চিমবদ, পূর্ব 
আসাম ও ব্ৰহ্মদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । ইহার আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল | 
প্রকৃতি অনুসারে ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়| : যথা-_(১) পলি- 
গঠিত অমভূমি- পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবটাই সমুদ্র-সমতল হইতে অল্পউচ্চ 
সমভূমি । ইহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পদ্ম| ও উহাদের উপনদীগুলির পলিমাটিতে গঠিত 
হইয়াছে। (২) পাৰ্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চভূমি চট্টগ্রামের পূৰ্বভাগে কতকগুলি 

সমাপ্তরাল অন্পউচ্চ পাহাড় লইয়া এই উচ্চভূমি অঞ্চল গঠিত। 
পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নদী | ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
রংপুর জেলায় পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর দক্ষিণ দিকে কিছুদুর 
প্রবাহিত হওয়ার পর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা ময়মনসিংহ জেলার 
মধ্য দিয়| প্রবাহিত হইয়া যুন্দীগঞ্জের নিকটে মেঘনায় পড়িয়াছে | অপরটি প্রধান 
শাখা। ইহা যমুনা নামে প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত 
| SRC রমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত ধারা মেঘনা নামে 


পূর্ববঙ্গের জলবায়ু, মৌহুমীপ্রধান। ীত্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর 
প্রভাবে এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। ইহার ফলে তাপমাত্রা খুব বেশী হইতে 
পারে না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্রই ৬*"র অধিক | শীতকালে সামান্য শীত 
অনুভূত হয়। | 
অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য চিরহরিৎ বৃক্ষই এখানকার স্বাভাবিক 
fier | পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম ও দক্ষিণ বঙ্গে অরণ্যভূমি আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের 


রুষিই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। এখানে প্রচুর 
ধান ও পাট উৎপন্ন হয়। পাট উৎপাদনে পূর্ববঙ্গের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। 
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এছাড়া ডাল, তৈলবীজ, পান, তামাক ও চা প্রচুর উৎপন্ন হয়। Ser 
চাষও অল্পবিস্তর হয়। 


অনুন্নত । এখানে কয়েকটি পাঁট কাপড় ও 


পূৰ্ব পাকিস্তান শিল্পে খুবই 
একটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। কুটির 


চিনির কল আছে। সম্প্রতি 


২২ 


৩৩৬ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


শিল্প প্রায় সর্বত্রই আছে। ঢাকার তাঁতের কাপড়, শাখা এবং সিলেটের বেতের 
জিনিস প্রসিদ্ধ। 

পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ২১ লক্ষ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পদ্মা, মেঘনা 
ও যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলেই লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। 

আভাম্সাভেল্প ল্যলস্থাঁ পূর্ব পাকিস্তানের নদীগুলি সারাবছরই নৌ- 
চলাচলের উপযোগী থাকে । জলপথেই এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক চলে। 
সড়ক খুব বেশী এ প্রদেশে নাই। পূর্ব পাকিস্তানের রেলপথ ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল 
রেলপথ নামে পরিচিত। এই রেলপথের দৈর্ঘ্যও খুব বেশী নয়। আজকাল 
বিমানপথে বড় বড় শহরকে পরম্পরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে | 

চটটগ্ৰাম--কৰ্ণফুলী নদীর তীরে সমুদ্র হইতে প্রায় ২১ মাইল দূরে অবস্থিত 
পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম বন্দর। স্বাধীনতা লাভের পর এই বন্দরের আমদাঁনী- 
রপ্তানীর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খুলনা জেলার চাঁলন! নামক স্থানে 
সম্প্রতি একটি নৃতন বন্দর তৈয়ারী হইয়াছে। অন্যান্য ছোট বন্দরের মধ্যে 
কক্সবাজার ও নোয়াখালি নাম করা যাইতে পারে | 

ঢাকা (৪:১১ লক্ষ) পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী, বৃহত্তম নগর ও 
বাণিজ্যকেন্দ্ৰ নারায়ণগঞ্জী__নীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত বস্তুশিল্ন ও পাট 
ব্যবসায়ের কেন্দ্ৰ চট্টগ্রাম (২৯৪ লক্ষ }- বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। 
টাদপুর, সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ বিখ্যাত নদী-বন্দর ও বাণিজ্যন্থান। 
অন্যান্য শহরের মধ্যে BRB, খুলনা, রাজসাহী, রংপুর ও ংহের 
নাম কর! যাইতে পারে। 

পূৰ্ব পাকিস্তান হইতে এচুর পাট ও চা বিদেশে রপ্তানী হয়। আমদানী xa 
পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানী দ্রব্যের অনুরূপ | 


—< 


: 


চতুৰ্থ খণ্ড 


মানচিত্ৰ পঠন ও অঙ্কন 


মানচিত্র পঠন--মানচিত্র ভূগোল পাঠে সাহায্য করে। মানচিত্র ভিন্ন 
ভূগোলের জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তোমরা স্থলে ভূগোল ক্লাশের 


; ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান বড় বড় মানচিত্র দেখিয়া থাকিবে। এগুলিকে দেওয়াল- 


মানচিত্ৰ (Wall Map) বলা হয়। এই মানচিত্রগুলি তোমরা ভাল করিয়া লক্ষ্য 
করিয়াছ কি? ভাল করিয়! লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে সব কয়টি মানচিত্র 
একরপ নয়।  মানচিত্রগুলির কোনটা সাদা, কোনটা নানা রংএ রঞ্জিত 1. একই 
মানচিত্রে সকল জিনিস ভাল করিয়া দেখান যায় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস 


_ দেখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্র আকা হইয়াছে। সেইগুলিকে আমরা কয়েকটি 


শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, যেমন_(১) ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র, (২) রাজনৈতিক 
মানচিত্র, এবং (৩) অন্যান্য মানচিত্ৰ | 

মানচিত্র বলিতে তোমরা কী বুঝ? কোন সমতল (lane) ক্ষেত্রের 
উপর ভূ-পৃষ্ঠের সম্পূর্ণ fowl কৌন অংশের যে নক্সা Stel যায় 
তাহাই উহার মানচিত্র | মানচিত্র ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশকে বুঝাইবে উহার সমান 
করিয়া তাহা আকা যায় না। অনেক ছোট করিয়া আকা হয়। যে অনুপাতে 
ছোট Fal হয় তাহাই মানচিত্রের CFA ৷ মানচিত্রের এক পার্শ্বে উহার স্কেল নির্দেশ 


“api 

_ সন কর একটি মানচিত্রে স্বেল দেওয়া আছে-_" স্কেল >" = ১০০ মাইল” | 
ইহার অর্থ এই যে মানচিত্রের উপর ১" পরিমাণ দৈৰ্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের উপর ১৭৭ মাইল 
দৈর্ঘ্যের সমান হইবে। মানচিত্রের ১ বৰ্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থান ভূ-পৃষ্ঠে ১০০০০ বৰ্গ- 
মাইলের সমান হইবে। আবার কোন কোন মানচিত্রে শুধু একটি অন্পাতের 
সাহায্যেও স্কেল নির্দেশ করা হয় যেমনঃ “স্কেল ১: ১০০১০০০১০০০৮ দেওয়া 
থাকিলে কি বুঝিবে? এই স্কেলের অর্থ এই যে মানচিত্রের ১ একক (unit) দৈর্ঘ্য 
ভূ-পৃষ্ঠের উপর অনুরূপ ১০০১০০০১০০০ একক দৈর্ঘ্যের সমান ; অর্থাৎ মানচিত্রের 
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১" ভূ-পৃষ্টের ১০০১০০০১০০০ ইঞ্চির সমান; মানচিত্রের ১ ফুট ভূ-পৃষ্ঠের 
১০০১০০০১০০০ ফুটের সমান হইবে। এই ছুই প্রণালী ভিন্ন আর এক ভাবে 
স্কেল নির্দেশ করা হয়। ইহাতে শুধু একটি সরলরেখা অঙ্কিত করিয়| তাহাকে 
কয়েক, অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক মান নির্দেশ করা থাকে । 


১০০ ০ ১০০. 
যেমন | |; | মাইল, এখানে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য 
স্কেল 


seo মাইল বলা হইয়াছে মানচিত্রের উপর সেই পরিমাণ দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের 
১০০ মাইলের সমান হইবে। 


Sashes মানচিত্ৰ--ইহাতে বিভিন্ন রংএর সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চাবচতা 
নির্দেশ করা হইয়| থাকে। কোন্‌ রং কি নির্দেশ করিবে তাহার একটা সাধারণ 
বিধি আছে। গাঢ় সবুজ রং সব সময়ই সমুদ্র-সমতল হইতে অল্প-উচ্চ সমভূমি 
বুঝায়, অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ সমভূমি নির্দেশ করিতে ফিকে সবুজ রং ব্যবহার 
করা হয়। তারপর যত উচ্চতা বাড়ে তত ফিকে লাল, লাল, ঘন লাল প্রভৃতি রংএর 
সাহায্যে তাহা দেখান হয়। কোন্‌ রং কি নির্দেশ করে তাঁহার একটি সংকেত 
মানচিত্রে দেওয়া থাকে। তাই মানচিত্র সঙ্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকিলে শুধু মানচিত্র 
দেখিয়াই ভূগোলের অনেকখানি জ্ঞান লাভ করা যায় । মানচিত্রে নদীগুলি মোটা 
কালো লাইনে দেখান হয়। নদীর নিষ্নাংশের দিকে ইহা ক্ৰমশঃ চওড়া হইতে 
থাকে। নদীর গতি হইতে, তোমরা ভূমির ঢাল কোন্‌ দিকে তাহা বুঝিতে 
পারিবে। 


রাজনৈতিক মানচিত্র_এই মানচিত্রে ভূমির উচ্চতা নির্দেশ করা হয় না। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগ, রাষ্ট্রীয় সীমা, শাসনতান্িক অঞ্চলগুলিই শুধু দেওয়া 
থাকে । ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন রং দেওয়া থাকে । ইহাতে মানচিত্র 
দেখামাত্রই তোমরা বিভাগগুলি বুঝিতে পারিবে। উহাতে বিভিন্ন শহর ও নগরের 
অবস্থান দেওয়| থাকে । নগরের গুরুত্ব অনুযায়ী ছোট বড় অক্ষরে উহার নাম 
লেখা হয়। তাই এইরূপ মানচিত্র হইতে তোমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও নগর 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩৩৯ 


say মানচিত্র_উপরোক্ত ছুই প্রকার মানচিত্র ভিন্ন আরও বহু রকমের 
মানচিত্র আছে। কোন মানচিত্রে কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য দেখান থাকে, কোনটায় 
হয়ত খনিজ সম্পদ, কোনটায় শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি দেখান থাকে । এছাড়া জলবায়ু 
নির্দেশক মানচিত্রও আছে । এইভাবে বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য নির্দেশক মানচিত্র 
আছে। এইগুলি ভালভাবে দেখিতে জানিলে শুধু বিভিন্ন মানচিত্র দেখিয়াই 
তোমরা কোন স্থানের ভূগোল সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। 

মানচিত্র অঙ্ধন--ভূ-পৃষ্ঠে অক্ষরেখা ও দেশাস্তর রেখার সাহায্যে কোন 
স্থানের অবস্থান নির্দেশ করা হয়। ভূ-গোলকে পরম্পরচ্ছেদী এই রেখাগুলি 
ভালভাবে দেখিতে পাইবে। মানচিত্র অঙ্কনের পূর্বে এই রেখাগুলি আকা চাই। 
তারপর এইগুলির সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্দেশ করা যাইবে । 

মানচিত্রের জন্য অক্ষরেথা ও দ্রাঘিমা রেখ! অঙ্কনের বিভিন্ন প্রণালী আছে। 
ইহাকে ইংরাজীতে Map Projection বলে। তোমরা! পরে সে সম্বন্ধে জানিতে 
পারিবে। এই রেখা অন্ধনের একটি সহজ উপায় + নিয়ে দেওয়া হইল। 

যে অঞ্চলের মানচিত্র আকিতে হইবে প্রথমে তাহার সর্বাধিক উত্তর-দক্ষিণ 
ও পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃতি জানিতে হইবে | বিষুবরেখার দৈৰ্ঘ্য ২৫,০০০ মাইল, ইহার 
কৌণিক পরিমাপ ৩৬০*। মনে কর তোমাকে যে অঞ্চলের ছক কাটিতে হইবে 
তাহার বিস্তৃতি ৮** পূঃ হইতে ১২০, পূঃ দ্রাঘিমা রেখ! এবং ২০* উঃ হইতে ve’ 
উঃ অক্ষরেখী। পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তৃতির পরিমাণ ৪০০। ৩৬০০ যদি ২৫,০০০ 
মাইলের সমান হয় তবে ৪০৮ র সমান কত হইবে বাহির কর। এক্ষণে তোমাকে 
যে স্কেলে মানচিত্র অন্ধন করিতে হইবে সেই স্কেল অন্যায়ী এ দৈর্ঘ্য কত ইঞ্চির 
সমান হয় বাহির কর। তারপর তত ইঞ্চি লঙ্বা একটি সরলরেখা টান। ইহাই 
মধ্য অক্ষরেধ নির্দেশ করিবে । এইবার যত ডিগ্রী তফাতে রেখাগুলি টানিতে 
চাও সেই অনুযায়ী উহাকে কতকগুলি সমান সমান অংশে ভাগ কর। প্রত্যেকটি 
বিভাগের সীমা বিন্দু দিয়া উহার উপর উভয়দিকে বিস্তৃত কতকগুলি লম্বরেথা 
টান। এই লঙ্করেখাগুলি দ্ৰাঘিমা রেখা নির্দেশ করিবে। এক্ষণে দুই প্রান্তের 

+ Simple Cylindrical Projection~4 যেভাবে ছক (graticules) আঁকিতে হয় তাহাই 
এখানে বলা হইয়াছে। 


৩৪০ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


দুইটি দ্রাঘিমা রেখাতে ও মধ্য অক্ষরেখার উভয়দিকে ( অক্ষরেখার বিভাগের 
সমান) সমান কতকগুলি অংশ ভাগ কর। তারপর এসকল বিন্দু দিয়া মধ্য 
অক্ষরেখার উভয়দিকে উহার সমান্তরাল কতকগুলি রেখা টান। এইগুলিই 
অন্যান্য অক্ষরেখা নির্দেশ করিবে । এইভাবে সম্পূর্ণ ছক আকা হইয়| যাইবে। 
এক্ষণে কোন্‌ রেখা কত ডিগ্রী বুঝা ইতেছে তাহা লিখিয়া ফেল। এইভাবে ছক 
তৈয়ারী হইলে এট্লাস দেখিয়া ছকের কোন্‌ কোঠায় সেই অঞ্চলের সীমারেখা 
কিরূপ গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আকিতে থাক। এইভাবে আকিতে থাকিলে 
ক্রমে সম্পূর্ণ অঞ্চলটির সীমারেখা আকা হইয়া যাইবে। তারপর ভিতরের 
স্থানগুলিও বসাইতে পারিবে ॥ এইভাবে তোমরা ভারতের মানচিত্র অঙ্গনের 
চেষ্টা করিবে। 


প্রশ্নীবলী ও সিলেবাস 


প্রশ্নাবলী 


প্রথম খণ্ড 
১। পৃথিবীকে সমতল বলিয়| মনে হয় কেন? (ঢাঃ বোঃ ১৯৩১) 
পৃথিবীর প্রকৃত আকার কিরূপ? পৃথিবী যে গোল তাহার কতকগুলি প্রমাণ দাও। 
(চাঃ cats ১৯৪২; স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২) 
২। পৃথিবীর আবর্তনের কতকগুলি প্রমাণ দাও। আবর্তনের ফলাফল সম্বন্ধে যাহ! জান 
লিখ । 
৩ | পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বাধিক গতি বলিতে কি বুঝ বল। পৃথিবীর বাধিক গতির 
কতকগুলি প্রমাণ দাও | 
৪ । পৃথিবীর অক্ষ (axis) কক্ষ-সমতলের সহিত কিরূপভাবে অবস্থিত? উহা যদি কন্ষ- 
মমতলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করিত তবে পৃথিবীতে কি কি পরিবর্তন ঘটিত বল। ন 
৫। পৃথিবীতে দিব| ও রাত্রিমানের হ্াস-বৃদ্ধি কেন ও কিরূপভাবে ঘটিয়া থাকে তাহা চিত্রের 
সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। 
৬ পৃথিবীতে খতু পরিবর্তন কি ভাবে ঘটে চিত্র অঙ্কন করিয়া বৰ্ণন| কর। 
৭। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার কি? কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয়ের 


উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৪০ ) 

৮। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অক্ষাংশ কি? উচ্চ অক্ষাংশ ও নিয় অক্ষাংশ বলিতে কি বুঝ 
উদ।হরণ সহ বল। 

৯। উত্তর গোলার্ধে কোন স্থানের ধ্ৰুব তারার উন্নতি সেই স্থানের অক্ষাংশের সমান তাহা 
জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ কর | (কঃ বিঃ ১৯৪৬) 

১০। স্থানীয় সময় কাহাকে বলে? স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হইতে কিভাবে কোন স্থানের দ্রাঘিমা 
নির্ণয় করা বায় বল। 

১১। আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা, কি? ইহা অতিক্ৰম করার সময় তারিখ পরিবর্তনের বিধি 
কেন করা হইয়াছে চিত্র অঙ্কন কবিয়| বুঝাইয়া দাও। 

১২। সংজ্ঞা নির্দেশ কর £__দিকচক্ররেখা, উত্তরায়ণাস্ত দিব, কৰ্কটক্ৰান্তিবৃত্ত। মহাবিষুব, অক্ষাংশ, 
আদি ভ্রাঘিম।। 


১৩। অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা এবং দ্ৰাঘিম| ও দেশীন্তররেখার পাৰ্থক্য কি বুঝাইয়া বল। 

১৪ | কলিকাতার সময় যখন বেল| ১২টা তখন গ্রীনিচ, লেনিনগ্ৰাড (৩০০ পূঃ), নিউ 
অলিয়েন্দ (৯০ পঃ) ও মেলবোর্ণের (১৪৫০ পূঃ ) সময় কত হইবে? (কঃ বিঃ ১৯৪৫) 

১৫ কোন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাধিমা বলিতে কি বুঝায় বল। শ্রীনিচে যখন বেলা! ১২টা 
তখন নিউইয়র্কের (৭৪০ পঃ দ্রাঃ ) সময় কত? (কঃ বিঃ ১৯৪২) 

se | যদি এখন কলিকাতার সময় সকাল ১১টা হয়, তাহা হইলে কে) কলিকাতার ৩ পূৰ্বে 
অবস্থিত স্থানের, (a) ৩০ পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের, (গ) ৩০* উত্তর এবং (ঘ) ৩০? দক্ষিণে অবস্থিত 
স্থানের স্থানীয় সময় কত হইবে? সময়ের পার্থক্যের কারণ নির্দেশ কর। (কঃ বিঃ ১৯৪৩) 


৩৪৪ মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


১৭| দ্রাঘিমা পরিবর্তনের সংগে সংগে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন হয় কেন বুঝাইয়া দাও | 
নিউইয়ৰ্ক লণ্ডনের ৭৩০৫০! পশ্চিমে অবস্থিত। নিউইয়র্কে যখন বেলা ১২টা তখন লণ্ডনের সময় কত ? 
(কঃ বিঃ ১৯৪৭ ) 
১৮ | বেলা ১২ টার সময় একটি বেতার বার্তা দিল্লী (৭৭০১৬! পূঃ) হইতে প্রেরণ কর! হইল। 
উহা টোকিও (১৩৯০৪৮ পূঃ) ও ওয়াশিংটনে (৭৭০২! পঃ) কখন শোনা যাইবে? 
(কঃ বিঃ ১৯৪৯) 
১৯। ১ল| জুলাই তারিখে গ্রীনিচে যখন বেলা ১২টা তখন নিয়োক্ত স্থানগুলির কে) বৎসরের ay 
ও (খ) এদিনের স্থানীয় সময় কত স্থির কর-_ 
লেনিনগ্ৰাড (৩.০ পুঃ দ্রাঃ ), সিডনি (১৫১০ পুঃ ছাঃ), কেপটাউন (১৮৭ পূঃ দ্রাঃ ), 
কলিকাত| ( ৮৮০৩০! পুঃ দ্রাঃ)। 
উত্তরের কারণ নিৰ্দেশ কর। (কঃ বিঃ ১৯৫১) 
* ২%! মেলবোর্ণ মহে (১৪৫০ পূঃ as) একটি ক্রিকেটখেলা সন্ধা| ৬টায় সমাপ্ত হওয়া মাত্র 
খেলার ফল তারযোগে লণ্ডনে (.০) প্রেরিত হইল । সংবাদটি সেই দিনই বিকালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত 
হইল। সংবাদ পৌছিতে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় লাগে। ঠিক কোন্‌ সময়ে লণ্ডনে খবরটি 
পৌঁছিয়াছিল? (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২) 
২১। ভু-ত্বক এবং মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
২২। শিলা কয় প্রকার? ইহাদের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? প্রত্যেক প্রকার শিলার 
উদাহরণ দাও | গ্ৰ 
২৩ | বে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ভূ-তকের ধীর পরিবর্তন সাধন করে তাহাদের কার্ষের অতি 
সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দাও | 
২৪ । 'আবহবিকার' ও mea পার্থক্য কি? কি কি প্রকারে আবহবিকার হইতে পারে 
উদাহরণ সহ লিখ। 
২৫। নদী কি ভাবে ভু-পৃ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে তাহা উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। 
২৬ | বিভিন্ন গতিতে নদীর ক্ষয়, পরিবহন ও অবক্ষেপণ ক্রিয়া কিভাবে হয় তাহা ভারতবর্ষের 
নদীগুলির উদাহরণ দ্বার| বিশদভাবে বর্ণনা কর। 
২৭ | হিমবাহের দ্বার ভূ-স্বকের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা বর্ণনা কর। ভারতে কোথায় 


হিমবাহ দৃষ্ট হয়? তাহার নাম ও অবস্থান লিখ | (কঃ বিঃ ১৯৪৯) 
২৮। নদী ও হিমবাহের ক্রিয়ার তুলনা! কর। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৫; কঃ বিঃ ১৯৪৭ ) 
২৯। পর্বতগুলিকে কয়টি শ্ৰেণীতে ভাগ করা যায়? বিভিন্ন শ্রেণীর পর্নতগুলির উৎপত্তির কারণ 

কি? প্রতোক শ্রেণীর পর্বতের উদাহরণ দাও | (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২) 


৬" । নদী কিভাবে প্লাবন-ভূমি ও অধ্ুরাকৃ তি হের সৃষ্টি করে তাহা উদ্লাহরণ সহ বর্ণনা 
কর। 

৩১ | সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ £-. 

হিমরেখা, হিমশৈল, রাসায়নিক আবহবিকার, নদীর স্বাভাবিক বাধ, বন্ধীপ, শাঙ্কব পলিভূমি, 
হিমানীসম্্রপাত, ভুপপর্বত, ফিয়ৰ্ড, গ্াবেখা, গ্রস্ত উপত্যকা। 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল ৩৪৫ 


৩২। উৎপত্তির কারণ হিসাবে সমভুমিগুলিকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ কর! যায় বল! প্রত্যেক 
শ্রেণীর সমভূমির উদাহরণ দাও ৷ 
2 ৩৩। আগ্নেয়গিরির qa prices কারণ কি? পৃথিবীর আগ্রেয়গিরি-বলয় সম্বন্ধে যাহা জান 
লিখ। 

৩৪ | ভূমিকম্প কাহাকে বলে? কি কি কারণে ভূমিকম্প হয় বল। পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ 
অঞ্চলে অধিক ভূমিকম্প হয়? 

৩৫ সমুদ্রজলের লবণতার কারণ কি? সমূদ্রজল সৰ্বত্ৰ সমান লবণাক্ত নয় কেন? 

wo | সমুদ্র-শ্রোতের উৎপত্তির কারণ কি? আটলাটিক মহাসাগরীয় সমুদ্র আতের বর্ণনা 
কর। 

৩৭ | জৌয়ার-উাটা কেন হয়? মর! কোটাল ও ভর! কোটাল কিভাবে হয় চিত্র অঙ্কন করিয়া 


দাও | 
৩৮ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ_ম্যগমা চেম্বার, শৈবাল সাগর, পরোক্ষ জোয়ার, বান | 
৩৯ | পৃথিবীর চাপ বলয়গুলির একটি বৰ্ণন! দাও । ইহাদের সহিত নিয়তবাধু প্রবাহের কি 
সম্বন্ধ চিত্ৰ অঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দাও | 
Bo | মৌমুমীবায়ু কাহাকে বলে? ইহার উৎপত্তি কি ভাবে হয়? পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
মৌন্ষুমীবায়ু প্রবাহিত হয় বল। 
ৰ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ__জলবাযুও স্থলবায়ু পশ্চিমাবায়ু, Brace, চিনুক, ফন্‌, সমোধ' রেখা, 
al 
821 পাত কি কি প্রকারে হইয়া থাকে তাহা উদাহরণ সহ বনী কর । 
৪৩। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধো পার্থক্য কি? কি কি অবস্থার উপর কোন স্থানের জলবায়ু 
নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
৪৪ । সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও_ 
(ক) একই দেশান্তর রেখায় অবস্থিত স্থানগুলির স্থানীয় সময় এক হয় কেন? 
(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে অধিক বাপ্পীভবন সত্বেও সমুদ্ৰজল বেশী লবণাক্ত হয় না কেন? 
(গ) ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠ| যায় বায়ুমণ্ডলের তাপ তত কমিয়া যায় কেন? 
@) পর্বতের অনুবাত পারে বৃষ্টি কম হয় কেন? 
দ্বিতীয় খণ্ড 
১। প্রাকৃতিক পরিমণুল বাঁ প্রাকৃতিক বিভাগ কাহাকে বলে? ধরাপৃষ্ঠকে কাটি প্রাকৃতিক 
বিভাগে ভাগ করা যায় বল। কোন একটি বিভাগের জলবায়ু ও উদর বৈশিষ্ট ন কর 
২। Gal অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-প্রণালী আলোচনা! করিয়া ভৌগোলিক পরিবেশ 
মানুষের জীবন-প্রণীলীকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহ! TMA বর্ণনা কর। 
৩ । 'ভূমধাসাগরীয় জলবায়ু, অঞ্চল’ বলিতে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলকে বুঝায়? এই সকল 


প্রভাবান্থিত করিয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


৩৪৬ 


৫ ৷ শীতোফ মৌহুমী অঞ্চল 
পরিবেশ বর্ণনা কর। 


৬। abel জলবায়ু অঞ্চলের বিস্তার, জলবায়ু, Ces ও মানুষের জীবন-প্রণালীর একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 


৭1 স্তেপ-তৃণভূমি অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও 1 

৮ নিযোকত ফদল উৎপাদনের oy কি কি অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন হয় বল-- 
ধান, গম, তুলা, Be 
কোন্‌ কোন অঞ্চলে এই সকল ফদল উৎপন্ন হয়? 

৯! পৃথিবীর কয়লা উৎপাদন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 


১*। পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমুদ্রপধগুলির নাম কর এবং যে কোন একটি 
সমুদ্ৰপথের বিশদ বর্ণনা দাও 1 


>>| কলিকাতা হইতে বিমানযোগে লণ্ডন হইয়া ওয়াশি 
পাওয়| যাইবে বল। বিমানটি কে। 
উহাদের নাম কর। 
১২। সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ__ : 
(ক) কানাডা ও সাইবেরিয়া এই হুই সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চলের মধ্যে ক্যানাডাই 
অধিক উন্নত কেন? 
৫) অষ্ট্রেলিয়া হইতে এত পশম রপ্তানী হয় কেন ? 
গে) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লোকবসতি এত ঘন কেন? 
খ) . তুন্দাবাসীর! কৃষিকার্ধ করে না কেন? 
১৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ__ 
এক্কিমো, চিরহরিং বনভূমি, পিগমী, কিরঘিজ, সাভানা অঞ্চল | 


তৃতীয় খণ্ড (প্রথম ভাগ) 
> | অবস্থান, ভুপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল 
বলিতে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলকে বুঝায়? এ অঞ্চলের ভৌগোলিক 


ROA যাইতে পথে কি কি বিমান-বন্দর 
[ন্‌ কোন্‌ প্রাকৃতিক পরিমওলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে পর পর 


প্রধান নগরাদির বিশেষ উল্লেখসহ চীনদেশের একটি 
ভৌগোলিক বিবরণ লিখ | (কঃ বিঃ ১৯৩৭ ) 
২। নিম্নলিখিত যে কোন একটি দেশের ভৌগোলিক বিবরণ লিখ 
জাপান, তুরস্ক, ইরাক। 
৩। সোভিয়েট এশিয়ার ভৌগোলিক অধলগুলির নাম কর এ 


a] খাসচীনকে কি কি ভোঁগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যার বল। প্রত্যেক অঞ্চলের এক 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 


৫ | এশিয়া মহাদেশকে একটি বৈচিত্ৰপূৰ্ণ মহাদেশ বল! হয়কেন? 4 
৬ | SRC একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ । { 
৭1 পূর্ব উপদবীপের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও । 


মধ্যশিক্ষা ভূগোল / ৩৪৭ 


৮ । কি, কোথায় এবং কেন প্রসিদ্ধ বল_ 
আষ্টাখান,' সমরখনা, কারাগাণ্ডা, তাসখনা, TE, কমসোমোলম্ক, ব্লাডিভোষ্টক, আঙ্কারা, 
ইজমির, তেহেরাণ, সিরাজ, আবাদান' কাবুল, ত্রিপলি, বাগদাদ, মক্কা পিপিং; চুংকিং সাংহাই, 


নানকিং ক্যাণ্টন, হংকং, টোকিও, কোবে, ওসাকা, নাগাসাকি, রেহুন, কলম্বো, ates, 
সিঙ্গাপুর | 
খণ্ড (দ্বিতীয় ভাগ) 
১। ভারতবর্ধকে ক্ষুদ্ৰ পৃথিবী বলা হয় কেন ? 
কোন একটি বিভাগের 


২। ভূ-প্রকৃতি হিসাবে ভারতকে কয়টি বিভাগে ভাগ করা যায়? যে 


ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৪৫ ) 
৩। উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান নদী ও উহাদের উপনদীগুলির নাম কর। প্রধান প্রধান 


নদীগুলির বৈশিষ্ট্য কি বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯২৭ ) 
৪ | দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলির নাম কর ও ইহাদের সংগে উত্তর ভারতের নদীগুলির 


পার্থক্য কি বল। 
৫ । উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির বৈশিষ্ট্যর সাদৃগ্য ও প্ৰভেদ দেখাও | 

(কঃ বিঃ ১৯৩৯, ১৯৪৭ ; সু? ফাঃ ১৯৫৫) 

৬। দক্ষিণ ভারতের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৪২) 

৭ | ভারতের জলবায়ুর উপর মৌনুমীবামুর প্রভাব কতটুকু তাহা উদাহরণসই বর্ণনা কর। 
৮। বংসরের কোন্‌ সময়ে ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন? সর্বাপেক্ষা 
অধিক বৃষ্টপাতবহুল দুইটি অঞ্চলের নাম কর | (কঃ বিঃ ১৯৪৭) 
৯ ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
se ভারতের বিভিন্ন প্রকার জলসেচ-প্রণালী বর্ণনা কর। কোন্‌ অঞ্চলে কি প্রকার জলসেচ- 
ব্যবস্থ প্রচলিত আছে তাহার বর্ণনা কর। 
(কঃ বিঃ ১৯৩০, 
এই সঙ্গে দামোদর উপত্যক| পরিকল্পন| সম্বন্ধেও যাহা জান লিখ। 


১১ ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিন্ের নাম কর এবং কোথায় উহ জনিয়া থাকে বল! 
(কঃ বিঃ ১৯৫০) 


১২। জলবিছাৎ উৎপাদনের জন্য কি কি অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ দরকার ? দক্ষিণ 
ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ সম্বন্ধে যাহ! জান বল! 
১৩ । ভারতের প্রধান প্রধান খনিজদ্ৰব্যের নাম কর। এগুলি কোথায় পাওয়া যায় বল। 
১৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ভৌগোলিক ব্যাথা! লিখ * 
(১) বোদ্বাই নগরীতে অধিক সংখ্যক কাপড়ের কল থাকার কারণ কি? 
(২) জামদেদপুরে লৌহ ও ইন্পাতের শিল্প গড়িয়| উঠার কারণ কি? 
(৩) কলিকাতা! ও হুগলী নদীর তীরে এত অধিক পাটকল কেন গড়িয়া উঠিয়াছে? 
(৪) শর্করা শিল্পের জন্য উত্তর প্রদেশ বিখ্যাত কেন? 


1৩৩, "৩৫১৪৭ ৪৯১৫১ ১ সঃ ফাঃ ১৯৪৬) 
(স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৬) 


৩৪৮ : মধ্যশিক্ষা ভূগোল 


১৫ | ভারতের লোকবসতির উপর ভূ-প্রকৃতির ও জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 
১৬। ভারতের রেলপথগুলির আঞ্চলিক বিন্যাস সম্বন্ধে যাহা! জান বর্ণনা কর। 
১৭ | ভারতের প্রধান প্রধান চারিটি বদরের নাম কর। উহাদের অবস্থান, পণ্চাত্তুমি এবং 
আমদানী ও রপ্তানী দ্রবোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
১৮। নিক্ললিখিত শহ্রগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কেন প্রসিদ্ধ বল 
দিলী, কানপুর, কাশী, বাঙ্গালোর, মাদুরৈ, জামসেদপুর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ | 
১৯ ৷ রাজাপুনগঠনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে বল। 
বর্তমান ভারতের রাজাগুলির নাম ও রাজধানীর নাম উল্লেখ কর। 
২০। নিম্নলিখিত যে কোন একটি রাজ্যের বিশদ ভৌগোলিক বিবরণ লিখ-- 
পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ , বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ | 
২১ পূর্ববঙ্গের (পূর্ব-পাকিস্তানের ) ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি, শিল্প ও নগরসমূহ সম্বলিত একটি 
বিবরণ লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৩৬) 
২২। জলসেচনের প্রয়োজনীয়তা পূৰ্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী কেন? পশ্চিম 
পাকিস্তানে কি কি প্রণালীতে কোথায় কোথায় জলসেচ করা হয় বর্ণনা কর। (7H ফাঃ ১৯৫৩) 


চতুর্থ খণ্ড 
১। মানচিত্র কাহাকে বলে? মানচিত্র কয়প্রকার এবং কি কি? 
২। ভারতের একখানা মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে নিয্লিখিতগুলি বসাও-_ 
(১) অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত দুইটি অঞ্চল (সেড, কর); (২) আরাবলী ও বিন্ধ্য পৰ্বতত 
(৩) তুলা উৎপাদনের দুইচি বৃহৎ অঞ্চল (মেড, কর); (৪) মধ্যপরদেশের রাজধানী: 
(৫) কান্দল| বন্দর; (৬) পেট্রোলিয়াম খনি অঞ্চল। (৭) বেলইঞ্জিন নির্মাণ কেন্ত 
(৮) বিমানপোত নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ । 


ন 


| 


Syllabus For School Final Examination, 1959, 
On Geography 


A. ‘The size and shape of the earth. Rotation and revolution of 
the earth and their effects. Determination of latitude and 
longitude. Longitude and time. International Date line, 
Crust of the earth—rock types. 

Weathering, Erosion and Deposition—their causes and effects 
on topography. 

Detailed study of Rivers and Glaciers, and their work, 
Mountains—their types, structure and distribution. Volcanoes. 
Barthquakes—their origin and distribution. Types of Plains. 
Oceans—their extent ; characteristics of oceanic waters such 
as salinity ; temperature and density. Ocean currents. Tides 
and their causes, 

Atmosphere. Temperature and Pressure and their Variations. 
Pressure belts and planetary winds. Periodic and Variable 
winds. Rainfall—types and their causes. 


Weather and climate. Factors determining climate, 


Natural Regions as determined by climatic and natural vege- 
tation—their characteristics and world distribution. Life and 
activities of Man in different natural regions. World distri- 
bution of Rice, Wheat, Sugar, Cotton, Coal, Tron ores, Wool, 
Jute and Tea, 


Major International Routes—airways, waterways. 


1, Regional study of Asia and a detailed treatment of-India and 
Pakistan under the following heads :—Location and size. 
Physiographic Divisions. River Systems. Climates and Natural 
Vegetation. Irrigation and Agriculture, Waterpower, Minerals, 
Industries. Distribution of Population. Transport Systems : 
Roads, Railways, Waterways, Airways, Ports and Harbours. 
Chief towns and their functions. Imports and Exports. 


A brief Geographical account of each of Part Aand Part B 
States of Indian Union, and of Hast Bengal (East Pakistan) is 
to be read. 


7), Map reading and map drawing. Tracing and drawing of outline 
maps of India and the world and insertion thereon of the 
important physical features, types of vegetation, crops, towns 
and industries. 


1 A 
১৫০০০ = ৬০০০ | লাক্ষা ছাঁ পুঃ 
৬০০ - ১০০০| | 


